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আল-আকীদা আল-ওয়াসিত্ীয়া ৩ 


সূচিপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠ 
* ফিরকাতুন নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল ৯ 
*  আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ১০ 
* ঈমানের রুকনসমূহ ১১ 
উর ১৩ 
জনিত ১৪ 
* সকল রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ১৫ 


* আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলী ও বড়ত্ের বৈশিষ্ট্য এবং নিজেকে যে 
সকল দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন তার বর্ণনা ১৬ 

“ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হচ্ছে রসুলগণ আক্বীদা ও 
অন্যান্য বিষয়ে যা নিয়ে এসেছেন তা সঠিক পথের দিশা ১৬ 


কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ 
গুণাবলীর দলীল-প্রমাণ 


* একই সাথে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'আলার দ্বিফাত সাব্যত্ত করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে 
সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি নাকোচ করা এবং তার পবিত্র সত্তার জন্য পূর্ণ 
গুণাবলী সাব্যস্ত করা ১৭ 
সকল সৃষ্টির উপরে আল্লাহ তা'আলার অবস্থান ও তার সৃষ্টির নিকটবর্তী 
হওয়া এবং সকল সৃষ্টির শুরু ও শেষে বিদ্যমান থাকা 

১৮ 

* আল্লাহ তা'আলার ইলম (জ্ঞান) সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে 
১৯ 

% আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ ও দর্শন ২১ 

* আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা বিশেষণ সাব্যস্ত করা ২১ 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪ 


তার বড়ত্ব ও মর্ধাদার জন্য শোভনীয় ২৩ 


“ আল্লাহ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণ সাব্যস্ত করা 


২৪ 


* কুরআনুলকারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, 


ক্রোধান্বিত হন, তিনি পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন। সুতরাং তিনি 
এসব বিশেষণে ভূষিত ২৫ 


তা'আলা সেভাবেই নেমে আসবেন, যেভাবে নেমে আসা তার বড়ত্ব ও 


মর্ধাদার জন্য শোভনীয় ২৬ 

« আল্লাহ তা'আলার জন্য চেহারা সাব্যস্ত করণ ২৮ 

* কুরআনুলকারীমে আল্লাহ তাআলার দু'টি হাতের কথা উল্লেখ 
রয়েছে ৮ 

” আল্লাহ তা'আলার দু'টি চোখের কথা উল্লেখ আছে ২৯ 


* আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সাব্যন্ত হয়েছে ২৯ 
৮ আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই প্রতারণা 
ও ষড়যন্ত্র বিশেষণ সাব্যন্ত করা ৩১ 


* আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা, রহমত, মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রসঙ্গ ৩২ 


* আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম সাব্যত্ত করা এবং কেউ তার সাদৃশ্য হওয়া 


অস্বীকার করা ৩৩ 
€ আল্লাহ তা'আলার কোন শরীক নেই ৩৪ 
* আল্লাহ তা'আলার আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করা 

৩৬ 
* আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের (সৃষ্টির) উপর সমুননত ৩৭ 
* আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির সাথে আছেন ৩৯ 


* আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলার বিশেষণ) সাব্যস্ত করা 8০ 


* কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে ৪৩ 
* কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের রবকে দেখবে ৪৫ 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫ 


আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলীর প্রমাণে 
সুন্নাতের দলীল 


৮ সুন্নাহ দ্বারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করণে দলিল 


গ্রহণ ৪৬ 
“ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্বহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভুকে যে 


ওয়াজিব-আবশ্যক ৪৬ 
* আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে দুনিয়ার 
আসমানে তার নেমে আসা সাব্যস্ত করণ ৪৭ 
* আল্লাহ তা'আলা খৃশী হন ও হাসেন ৪৭ 
€ আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্য হন এবং হাসেন ৪৮ 
£* আল্লাহ তা'আলার জন্য “পা সাব্যস্ত করা ৪৯ 


৮ আল্লাহ তা আলার আহবান, আওয়াজ এবং কালাম রয়েছে ৪৯ 


* আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন এবং তিনি তার আরশের উপর 


সমুন্নত হয়েছেন ৫০ 

* আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির সাথেই আছেন। আরশের উপর তার 
সমুন্নত হওয়া শরী'আত পরিপন্থী নয় ৫২ 

“ মুমিনগণ ব্িয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবে ৫৪ 


যে সব হাদীছে আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ দ্বিফাতগুলো সাব্যস্ত করা 
হয়েছে সে ক্ষেত্রে আহলে সুনাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 


৫৫ 
” উম্মাতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 
মর্যাদা ৫€ 


এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত, 
আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, তিনি সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং 
সকল মাখলুকের সাথে । মাখলুকের উপরে হওয়া এবং তাদের সাথে 
থাকা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয় ৫৬ 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৬ 


* আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে এবং মাখলুকের সাথে থাকার ব্যাপারে যা 


বিশ্বাস করা আবশ্যক, তার আসমানে থাকার অর্থ ও তার দলীলসমূহ 


৫৮ 
এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির নিকটবর্তী 


হওয়া ও সৃষ্টির উপরে থাকা শরী'আত পরিপন্থী নয় ৫৯ 
এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার 
কালাম ৬০ 
এ বিশ্বাস করা যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের পর 
তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে ৬২ 
* কবরে সংঘটিতব্য বিষয়সমুহ ৬৩ 
* বড় ব্িয়ামত এবং তাতে সংঘটিতব্য বিষয়সমূহ ৬৪ 
* ব্িয়ামতের দিন আরো যা সংঘটিত হবে ৬৫ 
” নাবী এর হাওয এবং তার স্থান ও বৈশিষ্ট্য ৬৬ 
স্ারাত, তার অর্থ, স্থান এবং এর উপর দিয়ে মানুষের অতিক্রম 
৬৭ 
“ জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে সেতু ৬৮ 


এবং নাবীর শাফা*আতের বর্ণনা ৬৮ 


* কতিপয় পাপীকে শাফা'আত ব্যতীত শুধু আল্লাহর রহমতেই জাহান্নাম 


থেকে বের করা হবে। জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে 
জায়গা খালি থাকলে বা জান্নাতীদের তুলনায় জান্নাত অধিক প্রশস্ত হলে 
কী করা হবে? ৬৯ 


আল-আবীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ৭ 
তাৰৃদীরের প্রতি ঈমান 


* তাবৃদীরের প্রতি ঈমান এবং তাতে যেসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে 
৭০ 


* প্রথম স্তর ও তাতে অর্তভুক্ত বিষয় সমুহ ৭১ 
“ তাবৃদীরের দ্বিতীয় স্তর ও সংশিষ্ট বিষয় ৭৩ 


* তাবৃদীর ও শরী'আত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় এবং পাপাচার 
নির্ধারণ করা এবং সেগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করাও পরস্পর বিরোধী 
ও সাংঘর্ষিক নয় ৭৪ 


* আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাবৃদীর নির্ধারণ করা (বান্দাদের কর্ম সৃষ্টি 


হওয়া) এবং প্রকৃতপক্ষেই বান্দাদের কাজ-কর্ম তাদের প্রতি সম্বন্ধ করার 
মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বান্দাই নিজস্ব ইচ্ছা ও ইখতিয়ার 
(স্বাধীনতা) দ্বারা তাদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে থাকে ৭৪ 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য 


* ঈমানের হাকীকত বা পরিচয় এবং কাবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তির 


হুকুম ৭৬ 
ছাহাবীদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা এবং তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা 
আবশ্যক ৭৯ 
ছাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 
এবং তাদের ফযীলতের তারতম্য ৮০ 


* খিলাফাতের ক্ষেত্রে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অন্য চার খলীফার উপর 


প্রাধান্য দেয়ার হুকুম ৮২ 


৮ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম এর পরিবারের মর্যাদা ৮৩ 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮ 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা ৮৪ 
ছাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে বিদ'আতীরা যা বলে, আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ৮৫ 
কারামাতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 
মাযহাব ৮৮ 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য, কেনই বা তাদেরকে 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা আত বলা হয়? ৮৯ 


আব্বীদার বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আত যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ করে থাকে 
৯১ 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৯ 


১০ 
পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 
5 4৬ ৬৪ সুর ০01 এড চিত ও ৮৯6 এএ৫% 455 ৩০ ভি ঞ এ 
১6152 তা 355 103 4 9% & ১৪ 3 2০ এ থু এ! মু ৩১৫৪9 
1595 4০০5 0০9 ৮৯০০$ গলা ৩ 4৩ আআ ৩৩ 4559 


“সেই আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি তার রসূল ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। যেন তাকে সমস্ত দীনের 
উপর বিজয়ী করেন। আর এ সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। তার কোন শরীক নেই। 
আমি তাওহীদের এই স্বীকৃতি প্রদান করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি। 


আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ 
তা'আলার বান্দা এবং তার রসুল। আল্লাহ তার উপর, তার পরিবার এবং তার 
ছাহাবীদের উপর অপরিমিত ছ্বলাত-দরূদ ও সালাম-শান্তির ধারা বর্ষণ করুন। 


৫ ০) 
মুক্তিপ্রাপ্ত দল 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
০ 2 এ 29০০) ফু ১ ১৬৮ এ 44 ডা 


অতঃপর এ হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষের মধ্য হতে নাজাত (মুক্তি) 
ও সাহায্য প্রাপ্ত দল ।১ 


১. ফির্কাহ অর্থ হচ্ছে দল ও জামা'আত । নাজী ফির্কা এ জামা'আতকে বলা হয়, যারা দুনিয়া ও 
আখিরাতে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে রেহাই পাবে । তাদের বৈশিষ্ট্য রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর এ হাদীছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, 

৬ ঠা 23৬ ৬ টস ৬৯৬ 3 ৬৮০৬ ও এ৪ ও ৮8৪৬ ০৮ 3 
“আমার উম্মাতের একটি দল সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে সমস্ত লোক তাদেরকে 
পরিত্যাগ করবে তারা বিয়ামত পর্যন্ত সেই দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না”। বুখারী 
৩৬৪১, ছহীহ মুসলিম ১৯২০, তিরমিযী ২২২৯, আবুদাউদ ৪২৫২, ইবনে মাজাহ ৩৯৫২, 
মুসনাদে আহমাদ । 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্বীয়া ১০ 


2০০19 হত এ৯ 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত 
অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্রাহ বলেন, 
22555 22 ০৯ 


আহলে সুনাত ওয়াল জামা'আত ।২ 


2১৯৬ সাহায্যপ্রাপ্ত: অর্থাৎ তারা ব্িয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের উপর আল্লাহর সাহায্য 
ও মদদ পেয়ে শক্তিশালী থাকবে । এখানে কিয়ামত পর্যন্ত' কথাটির মর্ম হচ্ছে কিয়ামাতের আগে 
যেই বাতাস এসে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির রূহ কবয করবে, সেই বাতাস থেকে উদ্দেশ্য হল এ 
বাতাসই হবে সেই সময়ের মুমিনদের জন্য কিয়ামত স্বরূপ । 

আর যেই ব্িয়ামতের দিন দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তা কেবল নিকৃষ্টতম 
লোকদের উপরই কায়েম হবে । যেমন নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 

আছ ৮১৭ ও 4 এ ৬ 8৩৭ 0৪ 
যতদিন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলা হবে, ততদিন কিয়ামত হবে না। দ্বহীহ মুসলিম ১৪৮, 
অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান, তিরমিযী ২২০৭, মুসনাদে আহমাদ । 

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, 
রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


এ এ) ০3 ৮ ৪ এ চা ও ০ 205 ৪:৮1 ঠা ৬5 এ ০৫ ও ৬৪৪ 


20৭) 8955 426 ০০৫ ১05 জে 8 
“্বিয়ামাতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। এই বাতাসের সুঘাণ 
হবে কন্তুরীর সুঘাণের মত এবং রেশমের মত নরম। সেদিন যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ 
ঈমান থাকবে সেও এই বাতাসের কারণে মৃত্যু বরণ করবে। এরপর কেবল খারাপ লোকেরাই 
বেঁচে থাকবে । এই নিকৃষ্ট লোকদের উপরই ব্য়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বহীহ মুসলিম ১৯২৪। 
২. আহলুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা হয় এ সমস্ত ব্যক্তিকে যারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের পথের অনুসারী । তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকে । এ জন্য তাদেরকে আহলুস্‌ সুন্নাত বা 
আহলুল হাদীছ বলা হয়। এমনিভাবে তারা এই উম্মাতের প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারদের 
পথ অনুসরণ করেন। কারণ তারা ছিলেন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথী । তারা অতি 
নিকটে থেকে অহী নাযিল প্রত্যক্ষ করেছেন এবং রসূল হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ 
থেকে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর 
তারাই অনুসরণের অধিক হকদার । ৪... সুন্নাহ: সুন্নাহ এ পথকে বলা হয়, যার উপর স্বয়ং 


রসূল স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। অন্য অর্থে রসূল স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর কথা, কাজ ও সমর্থন সমূহকে সুনাহ বলা হয়। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ১১ 


৩এ১। 9৬) 


ঈমানের রুকনসমূহ 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
5 2 ১০4৬ ১9 ০১৭ এএ ৬৯9 5 5 সব ঞ১ ৩৫) 58 


তা অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আব্বীদার বিষয়গুলো হলো: আল্লাহর 


নাবী-রসূলগণের প্রতি, মৃত্যুর পর পুনরুখান দিবসের প্রতি এবং তাবৃ্দীরের 
ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ।৩ 


বিদ'আতীরা যেমন বিভিন্ন মত ও পথের দিকে নিজেদেরকে সম্বোধিত করে, ফির্কায়ে 
নাজিয়ার লোকেরা তাদের খেলাফে সবকিছু বাদ দিয়ে যেহেতু শুধু রসূল হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সুন্নাতকেই মেনে চলেন, সেই কারণে তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা 
হয়। 

বিদ'আতীদেরকে তাদের বিদ'আতের দিকেই সম্বন্ধ করা হয়; সুন্নাতের দিকে নয়। যেমন 
বলা হয় কাদরীয়া সম্প্রদায়ের লোক, মুরজীআ সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি। 

কখনো তাদেরকে তাদের ইমামের দিকেও সম্বন্ধ করা হয়। যেমন জাহমীয়াদেরকে তাদের 
ইমাম জাহাম ইবনে সাফওয়ানের দিকে সম্বন্ধ করে জাহমীয়া বলা হয়। 

আবার কখনো বিদ'আতীদের নিকৃষ্ট কর্মসমূহের দিকেও নিসবত করা হয়। যেমন আবু 
বকর ও উমার এবং তাদের খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে শিয়াদের একটি দলকে 
রাফেধী এবং আলী রাছিয়াল্লাহ আনহুর দল ত্যাগ করে যারা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল 
তাদেরকে খারেজী বলা হয়। 

»৮১৪। জামা'আত: আভিধানিক অর্থে মানুষের এঁক্যবদ্ধ একটি দলকে জামা'আত বলা হয়। 


তবে এখানে জামা'আত দ্বারা এ সব লোক উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ভুল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুনাত দ্বারা সুসাব্যস্ত ও প্রমাণিত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । তারা 
হলো ছাহাবী এবং যারা উত্তমভাবে ছাহাবীদের অনুসরণ করে , যদিও তাদের সংখ্যা কম হয়। 
তারাই হচ্ছেন জামা'আত । আপনি যদি একাই সত্যের অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি একাই 
একটি জামা'আত সমতুল্য । যখন আপনি ব্যতীত হকের অনুসারী অন্য কোন লোক থাকবে না, 
তখন আপনি একাই একটি জামা'আত বলে গণ্য হবেন। 

৩ . (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান (4 ১1): আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো অন্তর দিয়ে 
আল্লাহর উপর এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনিই প্রত্যেক জিনিসের একমাত্র রব ও 
মালিক। তিনি সিফাতে কামালিয়ার (পূর্ণ গুণাবলীর) দ্বারা গুণান্বিত এবং প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি 
থেকে পবিত্র ও মুক্ত। সেই সাথে আরো বিশ্বাস করা যে, তিনিই একমাত্র বান্দার এবাদতের 
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হকদার, এতে তার কোন শরীক নেই এবং ইলম ও আমালের মাধ্যমে এর উপরই প্রতিষ্ঠিত 
থাকা । 

(২) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান (১৬ ০41): ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের 
তাৎপর্য হলো, অন্তর দিয়ে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করা । আরো বিশ্বাস করা যে, 
তারা ঠিক সে রকমই, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 

5১5০ ৮ ৮১6 80 8০ 3 ০৮৮৩ ১৩ ৬৯ 
“তারা তো মর্যাদাশীল বান্দা, তারা তার সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধু তার 
হুকুমেই কাজ করে” (সূরা আল আম্বিয়া ২১:২৬-২৭)। 
আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা ও 
তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছে । আরো বলা হয়েছে যে, তাদের উপর অনেক কাজের 
দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তারা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন 
করে । এই সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক । 

(৩) আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান (০৫৮ 3531): অর্থাৎ 
আরো বিশ্বাস করা যে, কিতাবগুলোতে যা আছে, তা আল্লাহর কালাম । তা সত্য, আলোর 
দিশারী এবং তাতে রয়েছে মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট হিদায়াত। 

(৪) রসুলদের প্রতি ঈমান (4-৮৮ 5431): আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির হেদায়াত ও 
কল্যাণের জন্য যে সমস্ত নাবী ও রসূল পাঠিয়েছেন তাদের সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা 
ঈমানের অন্যতম রুকন। তারা যে সমন্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তাতে তারা সত্যবাদী । তারা 
তাদের প্রভুর রিসালাত পৌছিয়ে দিয়েছেন। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না; বরং 
তাদের সকলের উপর ঈমান রাখি। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা যাদের নাম উল্লেখ 
করেছেন, তাদের প্রতি ঈমান রাখি এবং তাদের মধ্য হতে যাদের নাম উল্লেখ করেননি তাদের 
সকলের প্রতি আমরা ঈমান রাখি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

০৩ ৮৪০৪ % ১০ 8 ৪৫ এএ৩ ০১৪০ ২ ৯9৯ 
“আর নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে বহু রসূলের ঘটনা বর্ণনা করেছি এবং এমন আরো 
অনেক রসূল রয়েছেন, যাদের কথা তোমাকে বলিনি” । (সূরা আন-নিসা ৪১৬৪) 


রসুলদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন ?১২॥15 অর্থাৎ আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রচারে সুদৃঢ় 


ইচ্ছার অধিকারী রসূলগণ। তারা হলেন নূহ,ইবরাহীম, মুসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম । সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের পরে ছিলেন অন্যান্য রসূলগণ । 
অতঃপর নাবীগণ । নাবী-রসূলদের মধ্যে সর্বোন্তম ও সর্বশেষ হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম | নাবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার 
মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে: নাবী এ পুরুষ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে শরীয়াতের অহী 
পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তাকে তাবলীগ করার আদেশ দেয়া হয়নি । আর রসূল এ পুরুষ লোককে 
বলা হয়, যার কাছে আল্লাহর শরী“আত পাঠানো হয়েছে এবং সেই শরী'আতের তাবলীগ করার 
আদেশও দেয়া হয়েছে। 

(৫) পুনরুখান দিবসের প্রতি ঈমান (৬৮ ১43): এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামত দিবসে 
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কোন রকম পরিবর্তন, বর্জন ও সাদৃশ্যকরণ ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাতে 
বর্ণিত আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের 


এ 


অন্তভুক্ত 
এ | ৩৩ এই 5) এ ক) এড ও এ এ ০৪১ এ এ এ১ এ ০০ 
৪৪ 35 তি ০৪ ০৮9 ০৪০০ 39 ০8০৪ ০৯ ৩০ ৮49 
আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে নিজেকে যে সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত 


করেছেন এবং তার রসূল মুহাম্মাদ হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র 
সুন্নাতে আল্লাহর যে মহান গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, কোন প্রকার ৯৮ 


(পরিবর্তন), ০ (অস্বীকার ও বাতিল), ৮৫ (পেদ্ধতি ও ধরণ বর্ণনা) এবং 
কোন প্রকার 7৫ (উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ) করা ব্যতীতই সেগুলোর প্রতি 
ঈমান আনয়ন করাও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে শামিল। 


মৃতদেরকে তাদের কবর হতে জীবিত অবস্থায় বের করার প্রতি ঈমান আনয়ন করা । কবর হতে 
জীবিত অবস্থায় বের করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে 
বিচার-ফয়সালা করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার পবিত্র সুন্নাতে আমল অনুযায়ী তাদেরকে যে পদ্ধতিতে বিনিময় দেয়ার বর্ণনা 
দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই তাদেরকে বিনিময় প্রদান করবেন । 

(৬) তাকৃদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করা (১5 ০৮ 3 ০৬১): 
তাবৃদীরের ভালো ও মন্দের উপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ হচ্ছে, অন্তর দিয়ে এ দৃঢ় বিশ্বাস 
পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করার আগেই সমস্ত বন্তর তাব্ব্দীরসমূহ এবং তার 
সময়কাল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। 

অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে কী রয়েছে এবং তা সে কখন পাবে? আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই অবগত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম 
মোতাবেক তাকে লাওহে মাহফুযে লিখে দিয়েছেন। অতঃপর স্বীয় ক্ষমতা ও ইচ্ছা দ্বারা প্রত্যেক 
নির্ধারণ, তার ইচ্ছা অনুপাতেই হয়ে থাকে । তাই আল্লাহ তা'আলা যা চান, তা হয়। আর তিনি 
যা চান না, তা হয় না। 

এই ছিল ঈমানের মুলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইনশা-আল্লাহ এই মুলনীতিগুলোর 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসছে। 
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সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 

৩৮০ 5 2৩ 9552 ১৩ 2 পাপা 95 ইত এ পে ঝা 86 95৮ ৩? 
৯16 ৩৪ পর 55৫ ২ নি এ 

বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টি 

জগতের কোনো কিছুই আল্লাহর মত নয়, অথচ তিনি সর্বশ্লোতা ও সর্বদ্রষ্টা । 

অতএব আল্লাহ তাআলা নিজেকে যেই সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাকে 


তারা তার থেকে বাদ দেয় না এবং আল্লাহর কালামকে আসল স্থান থেকে সরিয়ে 
ফেলে না। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন: 
এ ০৬ 2৬৮ 298 9 ১৮ ১ গভঃ ঝা গর এ ৩১৭3 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহের 


বিকৃত করেন না, তারা আল্লাহর দ্বিফাত সমূহের ধরণ ও আকৃতি বর্ণনা করেন না 
এবং তার দ্বিফাতসমূহকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনাও করেন না। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
৮2 
4215 ৩2 ৬০৬ ৬পপঠি ১৩৪ ৬4০ 2৮5 +৮৮ পিএ 
কারণ আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য কেউ নেই, তার কোন সমকক্ষও নেই এবং তার 
কোন শরীকও নেই। আল্লাহ তা'আলাকে তার সৃষ্টির উপর কিয়াস (তুলনা) করা 
যাবে না। তিনি তার নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত । 


তার কালাম সর্বাধিক সত্য এবং তার সৃষ্টির কথার চেয়ে তার কথাই সর্বাধিক 
সুন্দর। 


আল-আকীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৫ 
রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা 


আল্লাহ তা'আলার রসূলগণ সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিত। তারা এসব 
লোকদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনেই কথা বলে। 

4 52279 64০০1 এ৩ 7১5 358 ৪ 2 ৩০ ৩০ ৩৬০৯ এত ঝ। 9819 

£ ৩০০৭ এ শিল্ড ৮৮০ ০৪৬ এ ০ ৩৬ পি শি ভাতা 

৬1 ০০৪ 95 856 ৬ ৮১০ 

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: “কাফের-মুশরিকরা তোমার রব 

সম্পর্কে যেসব কথা তৈরি করেছে তা থেকে তোমার রব পবিত্র, তিনি ক্ষমতা ও 


মর্যাদার অধিকারী । আর সালাম আল্লাহর রসূলদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহ রাব্দুল আলামীনের জন্যই” (সূরা সাফফাত১৮০-১৮২)। 


অশোভনীয় কথা বলেছে, তা থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র বলে 
ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে রসূলদের উপরও তিনি সালাম পেশ করেছেন। 
কারণ তারা আল্লাহর যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সকল প্রকার দোষ- 
ক্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৬ 


আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলী ও বড়ত্তের বৈশিষ্ট্য এবং নিজেকে যে 
সকল দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন তার বর্ণনা 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
১১২ ০১৬৯৩ ০৬9 এ 35 ৪ আট ০০০০ ০৪ ভি এ ৪০০5 
৮০0 ৮০ ৪৯ ৩৮০০৭ & ৪ ৩ 9 পপ 
আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তিনি 
নিজেকে যে সুন্দর নামে নামকরণ করেছেন, তাতে তিনি নাফী এবং ইছবাতকে 
একত্রিত করেছেন । অর্থাৎ তিনি নিজের সন্তার জন্য সিফাতে কামালিয়া সাব্যস্ত 
করেছেন এবং নিজেকে সকল দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন । সুতরাং 
রসূলগণ আল্লাহর আসমা ওয়াস্‌ দ্বিফাত ও অন্যান্য বিষয়ে যে সংবাদ নিয়ে 


এসেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা থেকে সরে যায় না। 
কেননা সেটিই হচ্ছে ছ্রিরাতল মুস্তাকীম-সরল পথ । 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হচ্ছে রসূলগণ আবীদা ও 
অন্যান্য বিষয়ে যা নিয়ে এসেছেন তাই আল্লাহর সঠিক পথ । 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
৩৮209 ৪4819 44509 এড ৩০ 66৬ &। লি 2 ৮ 


“এ সব লোকের পথ, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্বহ করেছেন। তারা 
হলেন নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সতকর্মশীলগণ”। 


আল-আবীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ১৭ 


691 051 ০০ ০০3 এ গা এপ এ) 
কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী 
সাব্যস্ত করার প্রমাণ ভিত্তিক পদ্ধতি 
৩০০ 42৮9 ও ০৩319 ভা ০৪ ০০ 


১। একই সাথে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার 
ত্রুটি নাকোচ করা এবং তার পবিত্র সত্তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করা 


[আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সুরা ইখলাসের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন] 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 

৬ সা9। ৩৫৬ 4০৪৩ ভু ০১৬৭ 29০ ও 2 ঝি ০৮০5 ৬ মা 5 ও ৩5 

31984 5৫315 48 79 057 এ &। তা ক 53০58 

না বোধক ও হ্যা বাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সমস্ত 


সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার মধ্যে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান 
সুরা ইখলাসে বর্ণিত গুণাবলী অন্যতম । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


€3০0194 0 94415 ক 309 %9 ক ২ ৪ ক তা ৯৩ 


“বলো: তিনি আল্লাহ্‌ একক । আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী । তিনি কাউকে জম্ম দেননি, 
কেউ তাকে জম্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই” (সূরা আল ইখলাস ১১২: ১- 
8)1 


১ ৮ ভে 9 ২4] 3 আড় ৩5 ৬৮ এ ও ফা পল ও এ এ ০ 
০১0 এ ১45 85 ও 19 ০5 ১০১৪ 5 এুঠি 5৩4 
৮06 6৮5 লও ও ২ ৪ ৬ গলি ৩9 39 পিল 5 শত ভে 5 পে 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৮ 


সম়ু। ০০৯ 0 ০০ 35154) ভর এ 559 ৪৮০৮ 555 ২ ০১১ম$ ০০৭1 
৮৮০ ৮ ৬৩৬ ৷ ০০৬ ৭5 ৫ এও ও 
গুণে গুণান্বিত করেছেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: “তিনিই আল্লাহ, তিনি 
ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক । তন্দ্রা ও 
নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব 
তারই। এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? 
তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তার জ্ঞান থেকে কোন 
কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্ত তিনি যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে 
দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন। তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে 
আছে। আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আর 
তিনি সমুন্নত, মহান”। (সূরা আল বাকারা ২: ২৫৫) যে ব্যক্তি রাতে ইহা পাঠ 
নিযুক্ত থাকবে। 
অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
৮৮ ৩৮ ০৬০৩ 4১৪ 3১ ৬১৬ এআ ০০ ৮৬ ৭৪ ৫ এও ও মু! ০৭৬ 0০০ 551589 
আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহর বড় বড় সিফাতের আলোচনা হয়েছে বলেই যে ব্যক্তি 
নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতেই পারবে না। 


০৪২০ 09 4589 ০১৩ ৩৪ ভেদ 
২। আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টির উপরে থাকা ও নিকটবর্তী হওয়া 
এবং সকল সৃষ্টির পূর্বে ও সকল সৃষ্টির শেষে বিদ্যমান থাকা । 
আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তিনিই 46 প্রথম, তিনিই 7 
সর্বশেষ, তিনিই £৯॥ সবকিছুর উপরে, তিনিই ৬৮ মাখলুকের অতি নিকটে) 


মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ 
বলেন, 


আল-আবীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ১৯ 


৩ ৪০ ৫৫ 89 ১৮৪০ ৯৬9 চমু ০9 & ৯ ৪৬৬০ 4 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: “তিনিই 4%9। (প্রথম), তিনিই খু (সর্বশেষ), তিনিই 
?১॥ (সবকিছুর উপরে), তিনিই $৮। (মাখলুকের অতি নিকটে), আর তিনি 
সর্ব বিষয়ে ৮: (মহাজ্ঞানী)” (সূরা আল হাদীদ ৫৭: ৩)। 


আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর 
ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না) মাধ্যমে গুণান্বিত 
করেছেন 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
€59 ভিডি 59৯ 4৯) ৬৩৪ 3 ভা ক এ 08৯ ০৬৮ 4) 
আল্লাহু বলেন: “তুমি সেই চিরজীবন্ত সন্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই 


মৃত্যু বরণ করবেন না” (সূরা আল ফুরকান ২৫৫৮)॥ আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন: তিনি প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ” (সূরা আল আন'আম ৬: ১৮, সূরা সাবা ৩৪:১)। 


39১২ শেল, ৭০৬ 2৮৮ 


৩। আল্লাহ তা'আলার ইলম (জ্ঞান) সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে 
রয়েছে 


আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যা 
তা হতে বের হয়) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন 

4০55৯ €৬৪৪ 55 ৬৪ ৪৬০ ৩০ ০) ৩ 5 08 ৪ ০০৭ ও ৮5 5০৪৯ 

৬455 91555 ৩ ৬৪০০ ও ০৯৪০ 541 ও 5 নি 9 2৬৭৬ এ পা 

কও ভও$ ও ৭ ০46 9 ৩৯০ ৭৪ ০৮)৪। ০০৩৬ ও 9 


আল-আবীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ২০ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
€9 0 5৪ ৮০৭ 2 ৩75 59 ০ ঠ58 ০6 ৮১৪ ও ৬৫ এ লট 
“তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যা তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা 


অবতীর্ন হয় ও যা কিছু আকাশে উঠে (সূরা সাবা ৩৪:২)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন: 


থু! 6 ০ ২: 5 ১৯ 291 এ ৩ কি 58 ৭ 954 9 ৬0 5৬ ১? 

€55 ভ৩ ও এ! ৮26 95 ৮৮০ %$ ০০) ০ ও গল ৭৬ 
“গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা 
অবগত নয়, জলে ও স্থলের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তার অবগতি 
ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি 


শস্য দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আদ্র 
সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা আল আন'আম ৬:৫৯)। 


আল্লাহ তাআলা নিজেকে তার কথার (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী 
গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন 


2 ও 99 525 ৪ (5৬6 ঝা 19505) (৪ ৭! ৬ 3০ ভা ৬ ৩৪ 5 
(লা ভি 9১ 5091 % ঞ1 0) %) (৬৭৪ গ6 ৩৫ ৬৬ 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
১০ এ] ৬০০ ২ ভা ৬৩০৪ ৩৯ 


“আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না সেরা 
ফাতির ৩৫:১১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


যাতে তোমরা জানতে পারো, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন এবং 
আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে” (সূরা আত তালাক ৬৫১২)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, %০০। 21 9১ 391 ৪ ঞ1 81 ৯ “আল্লাহ নিজেই 
রিযিকদাতা, শক্তিধর ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী” (সূরা আয যারিয়াত ৫১: ৫৭-৫৮)। 


আল-আকীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ২১ 


00৬০9 ০৬০৮ এএ ১019 ৬ এ! 
৪। আল্লাহু তা'আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সাব্যস্ত করণ 
15 ৮ ০৪ ক 81) 4155 (৮ ৬৮০০ 5৯6 2 4১৫ ০) এ এ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১ ০ 5 5 চি ৪১৪৩ 


“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বন্রষ্টা” (সূরা আশ শুরা 
৪২:১১)। আল্লাহ আরো বলেন, 


0৮০ এ 5420 81 এ ৮৫৮৭ ৩৪ ঞা 01৯ 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সর্বোন্তম উপদেশ দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুই 
শোনেন ও দেখেন” (সূরা আন নিসা ৪: ৫৮) । 


(0৬9 ০৬৬ এ 5১1)319 এঞ্এ্ট। ০৬ 


৫ । আল্লাহ তাআলার জন্য ইচ্ছা বিশেষণ সাব্যস্ত করা 


আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে 
তখন আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে বললে না কেন) মাধ্যমে গুণান্বিত 
করেছেন 


81 2০5 59 (০ মু! 5 ও জা গড ০ ৩ এজ ৬৮১ 2 ২55) 415) 
24০৩ ৩০৫ 5 থু! ০৬৭ এ এ ৩০৮) 5 (৮ 5 ৩৬৫ ঞ। ৩৫955 
(5 5 ৪৬ ঝ। ৩1৯ চিঠি ০২০০ ৩৩ ০ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
€$$ 3 55 3 ৬৮ 5 5 এ এ ৬৮১৬ মঠ 
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“তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন মাশা-আল্লাহ আল্লাহ যা 
চেয়েছেন তাই হয়েছে) বললে না কেন? আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি 
নেই” (সূরা কাহাফ ১৮: ৩৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


€5/ ৮ ৩৫ ঞ। 5451958। 5 &। 2৩ 36৯ 


“আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা 
করেন, তাই করেন” । (সূরা আল বাকারা ২:২৫৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
| 91 8১৮ ৮০9 ২০ ৬ 2 ৪ ৮ 5 খু! মধু ইল ৮ ভিডি 

€4 ৩৪৬ 
“তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত সব পশুই হালাল করা হয়েছে। তবে সামনে 
যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া । কিন্তু ইহরাম অবস্থায় 
শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা 
আদেশ করেন” । (সূরা আল মায়িদা ৫১) 


আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার 
ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন) মাধ্যমে 
গুণান্বিত করেছেন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০ ৬৭০ এক 4 9 58 ০০ ৩৯১ ৬০০ ৪ ডিক ও ঞ1 ৯: ৩০৯ 
উন্ক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, 


তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন। যাতে মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের 
দিকে উঠার চেষ্টা করছে (সূরা আল আন'আম ৬:১২৫)। 
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4৯ ৪৮৬ ৩ ৬৬ ৮৩5৭ ০১৪০ এআ এ ০৬] 
৬। আল্লাহ তা'আলা তার অলীদেরকে ঠিক সেভাবেই ভালোবাসেন, 
যেভাবে তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়। 

59) (9৮৯৭ ৩৫ ঞ। &119ঠি) [0৮৮04524625 49) 
৩৪? 9৪841 ৩ ঞা 6) (জি তর ও 61 26 9ভদও তর ডিএ 
৬৪ ঞ। 80) :45) (8 28 3555 ঞ 998 ৮4৩1) ৯১ 15৮৮ 
(52৮1 ১ 89 5) (৩5০ ওল প্ এ এন ও 9554 ৩৮০ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

০5514৯64815 1০০৯ 


পি 


“আর তোমরা ইহসান (অনুগ্রহ) করো, কেননা আল্লাহ অনুগ্হকারীদেরকে 
ভালোবাসেন” । (সূরা আল বাকারা ২১৯৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


০০৮৭ ০৪ ৬৪ এ ৫ শী 19.-39 ্ 


“সুবিচার করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন” (সূরা আল হুজুরাত 
৪৯:৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


601 ০ ও 1 65195558 2৫615487০৪৯ 


“কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ 
তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মুত্তাবীদেরকে 
ভালোবাসেন” (সূরা আত তাওবা ৯:৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


(০৮০০৭ ৩ 38881 ত্র ঘা ৩1৯ 


“নিশ্চয়ই যারা তাওবা করে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে 
ভালোবাসেন” (সূরা আল বাকারা ২:২২২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


ও ০৫52 ৯৮৬ ও 652 লিও! ৩১৯ 
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“বলো! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। 
তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, 

৫ ৪৪০ ক 195 ঞ। ৩ ০১০ ৯ 


“আল্লাহ এমন বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন। 
আর তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবেন (সূরা আল মায়িদা ৫:৫৪) । আল্লাহ তা'আলা 
আরো বলেন, 


৩০৯০ ১5৫ ৮86 ৫০ এন ও 9904 ডন ৩৫ ঞা 8৯ 


“আল্লাহ সেসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা তার পথে এমনভাবে কাতারবন্দী 
হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল” (সূরা 
আছ ম্বফ ৬১:৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


১9১1 ১1 $5 
“তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু” । (সূরা আল বুরুজ ৮৫:১৪) 


৬০) ০০০০ ১১৪9 ৪0৬ ০ ০০! 

৭। আল্লাহ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণ সাব্যস্ত 
৩৮8৮5 53) (৪ ৪ গুও ৫৫ ৮ ও) (েল্। এ পা ০০৪) 415 
0 5৯9) (ঠা ৮৮ ৩৪৪৪ পর) দিও ৩৪ ৬৮৪ ৯9 (০ 

(5) তে) 9 ৬১৩ ০৮ ৩) (৮ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ ৮৯ ১৪ &। ৮: ৯ “পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নামে শুরু করছি” (সূরা আল ফাতিহা ১১)। আল্লাহ তা'আলা 
আরো বলেন, ৪5 ৩ ৪৮৫ এ$ ৬৯৮5 (৫ ৯ “হে আমাদের রব! তুমি তোমার 
রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো”। (সূরা মুমিন ৪০:৭) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, ৫৮০ 5৮8৫৮ 4৯ “এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই 


দয়াবান”। (সূরা আল আহযাব ৩৩:৪৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ৯ 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৫ 


ুঁচ্জ ৫$ ৬৮৪ “আর আমার রহমত প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে 
রয়েছে”। (সূরা আল “আরাফ ৭১৫৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ৫ ৫৯ 
দু ১৮৯ ৬ “তোমাদের প্রতিপালক রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক 
করে নিয়েছেন (সূরা আল আন'আম ৬:৫৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, £59৯ 
01১01 “আর তিনি ক্ষমাকারী ও দয়ালু (সূরা ইউনুস ১২১০৭)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, ৪৫৮৯ ৫ £86 0৯৮ ১ ৬৯ “অবশ্যই আল্লাহ 
সবচেয়ে ভালো হেফাজতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল”। (সূরা 
ইউসুফ ১২:৬৪) 


৮ কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন, 
ক্রোধান্বিত হন, ঘৃণা করেন এবং তিনি অপছন্দ করেন । সুতরাং তিনি এ সব 
বিশেষণে বিশেষিত 


এ ঠিও ০৮৪ ৩৪ 326 ০৪৮ এ ৫৬ ৮৮ ০ | ৩০ ৯45 
198) ও ৬০০ ৬ এ চি ৩১ ৯ এ বধ এ ৪1 ০৪৪৫ ভ15 
(8৬ ঠ ৫ ৩৪৫2৯ 99 হরণ ৫০1 65221 3৯ 3 ভূ 818৮) 
€556 3 59৮ ৩4) ও এ 5 এ৯ (ও 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
 23619৮$ 785 ঞ1 কেটি 


আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা আল 
মায়িদা ৫১১৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


25 6 ও এ ৬১1৬ তের 2১81৮ এ 0 ৬৯ 


“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার শান্তি হলো জাহান্নাম, 
তথায় সে চিরকাল থাকবে । আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার উপর লানত 
করেছেন (সূরা আন নিসা ৪:৯৩)। 
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আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
09৮)1989 ও ৬৪০ 5 19 26 এ/১৯ 


“এই শান্তির কারণ হলো, তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহর 
অসন্তুষ্টির কারণ এবং তারা তার সন্তুষ্টিকে পছন্দ করেনি (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৮)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


১82৩ 291 69০ ০৩ 
৮৫ 9 


“অবশেষে তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদের থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম (সূরা আয যুখরুফ ৪৩: ৫৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন, 


রক ১455 2৬ 2 $/৫০৪$ উ 


“ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অংশগ্রহণ অপছন্দ করেছেন । তাই তিনি তাদের 
শিথিল করে দিলেন (সূরা আত তাওবা ৯:৪৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


€ 5958 এ 51356 ০1 2 এ চি 


“আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলো, যা 
তোমরা নিজেরাই করো না” (সূরা আছ দ্বফ ৬১:৩)। 


4১4 05 ০ ৬ ০৮৮ ৩৪ 5০৪৪) ০৭০৪ এ৬9 এজন এএ। ভেছি 555 
৯। ব্িয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা 
সেভাবেই নেমে আসবেন, যেভাবে নামা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য 
শোভনীয়। 

ক্১এ। 285 2৫৯5 0 25 4 ও ঞ লট ৩খি! 5১১55 0৯ 4 
5 ৮ ৩০৭ 389৩৩ 38 9 ৪4৯ পি এ 2! ১৮5 3৯ 4৯ 
৮০] 3855 00৯ ভএ০ ৫০ এনা এড ৬9 এ এ ৩৮৭ ৬০994 

5 ২৫৫৯ 456 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৭ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
2৭) 289 4915 65) ও, ০ ওঞ। (65ট ৩ খু! 6555 0৯ 


আল্লাহ তাদের সামনে আগমন করবেন, বিপুল পরিমাণ ফেরেশতাগণও তাদের 
সামনে আসবেন । তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে (সূরা আল বাকারা ২:২১০)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


ক কা ৬০৪ 383০ 38 3 এও পিল ও খু 55 ৯ 
“তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা 
আগমন করবে কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন। অথবা তোমার 


পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে (সূরা আল আন'আম ৬১৫৮)। আল্লাহ তা'আলা 
আরো বলেন, 


€ ৬০ ৫০ ০$ ৬ 255 * ৩ ৩ ৩০৭ ০৫ 0. সর্ 
“কখনই নয়, পৃথিবীকে যখন চুর্ণবিচুর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে এবং 


তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন, যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে 
থাকবে (সূরা ফাজর ৮৯:২১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


“সেদিন আকাশ ফুড়ে একটি মেঘমালার উদয় হবে এবং ফেরেশতাদেরকে 
দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে” সূরা আল ফুরকান ২৫: ২৫)। 


আল-আকীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ২৮ 


4০০০০ 4 4৮91 ৬! 
১০। আল্লাহ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করণ: 
(9 2 এ গত ৬6) চির) ০৬ 2১ এ5 জিও জে) এ% 


যিনি মহিয়ান ও মহানুভব (সূরা আর রহমান ৫৫: ২৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন: “তার চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে” সেরা আল বৃদ্ধান্ব ২৮:৮৮) 


6০1 5051 ও এ এ ৩:১৩ ৩০! 
১১। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলার দু'টি হাত সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। 
81505 35 55871 ৩29) 41555 (44 ৬৮ ০৪ ১৩ ০০5 5) 4459 
(9০5 ০৪ ৬4 ০৬০০ ৪৪ & 9৩ ও 95০ এ ৪ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ও ৬৪৬ ৩ ৮৫ 5৬ 5৯ 


কিসে বাধা দিল? (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

২১৬ ৬৯ ০৫৬১০০ 445 05199 31৮8 শি ৩ 2৮5 ঞা ও ঠা ৬৫৩) 
১০ 

“আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাধা হয়ে গেছে। তাদের হাতই বাধা হয়ে 


গেছে। এ কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে; বরং তার 
উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত । তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন” সেরা আল মায়িদা ৫:৬৪) । 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ২৯ 


এ এ এ ০৬ 
১২। আল্লাহ তা'আলার দু'টি চোখ সাব্যস্ত করণ 
৮ ৩০৪ 72 হোগা ০৩ ৬ ১৮) (9৮৮ ৩০৪ তর 2০5) 49 
(৬৩ ৬৩ ৬০৫৪ ৬5 ৪ এ আগ (96 ৩৪৬৭ পর 
আল্লাহ তা'আলা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন, 


“হে নাবী! তোমার রবের ফায়সালা ও হুকুম আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। 
নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো (সূরা আত-তুর ৫২:৪৮)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, 


35৩৩৩৭99০৪৮ ও 7539 তা 25 এ 9 


“আর নূহকে আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত বাহনে আরোহন করিয়ে 
দিলাম, যা আমার চোখের সামনেই চলছিলো । এ ছিলো সেই ব্যক্তির জন্য 
প্রতিশোধ, যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো” (সূরা আল কৃমার ৫৪১৩-১৪)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, 


৪ ৬ ০০৪ ৩ ৪ ৩৩৩ অপি 


“আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন 
ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও” । (সূরা তৃহা 


২০: ৩৯) 


00৬ 4 ১০1 ৬ ০৬] 
১৩। আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করণ 
81০55 ৬০55 85 ঝা এ ভিন? 5 ও এও ভা 5 & ও 39) 5 
7) (০৯ 92 ৮ ঞ। 819৩ 5541 085 ও ৪৪ এ) 9) (লে উজ 
তল ১৩ 2) এ৯) (৭০844 এ এ ঠ5 সদ ৬৭ 3৪ ০৮০ 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩০ 


0 ৩০৮০৩ ও এএ৪ 9 এত 25 এ) ডি ঝা ৬6 580 ৪) (9 
(55505 4৮ ৪45 ঞ এলি 9৮ 9) নি ৬৯০০ & 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

ও 81৮29 ৬০১৭ ই$ ও এ এ্িঠ ৮ ও ৩5১৫ 3 58 01 তক ৭5৯ 

“যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট 

অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের 


কথা শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা” (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:০১)। 
আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের প্রতিবাদ করে বলেন, 


গা ১৪5 এ ক 51199 ৩৮৫ 4» তা ১ 
আর আমরা বিস্তবান (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৮১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
€3% 2056 453$ এ 25945 ৮ 855 ২ 6594 টি 

“তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় এবং গোপন পরামর্শ শুনিনা? 
হ্যা, শুনি । আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে” সেরা আয 
যুখরুফ ৪৩:৮০) । আল্লাহ তা'আলা মুসা আ. ও তার ভাই হারন আ. কে লক্ষ্য করে 
বলেন, এ (৪1০ ৪ ৯ “আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনি ও 
দেখি (সূরা ত্বহা ২০৪৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ৪ 65 ঞ॥ ৩ ৮54 দি 
“সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?” (সূরা আল আলাবৃু ৯৬:১৪) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, 

কর ৬৮৭ 5 8] ক ৩০৩০ ও এন ক 5 ৩ 25 এ উ 


“যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি উঠো এবং সিজ্দাকারীদের মধ্যে তোমার 
ওঠা-বসা ও নড়া-চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা” (সূরা আশ 
শুআরা ২৬:২১৮-২২০9। 


আল-আব্ীদা আল-ওয়াসিত্ীযা ৩১ 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
 3+249 4556 24 &1 এও 1১০ 3৯ 


“হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আমল করতে থাকো । আল্লাহ, তার 
রসূল ও মুমিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন (সূরা আত তাওবা ৯: ১০৫) 


45 ৩ ৬৩ পুশ এ 9 ৮ ০৬! 
১৪। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্ধাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই 
প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র বিশেষণ সাব্যস্ত করণ 
145) (এ 5৯ ও ক 5৫০5 245) 59 (0৬ এড 589) 48) 
(ভি ৩৪ 2) ৯9 (5৮5 3 ৪510০ 94155189) 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভূঁ৬.৯। ১4১ %৪$ ৯ “তিনি মহাশক্তিশালী (সূরা আর 
রা'দ ১৩১৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
(৩৩9 805 1 ৮15: 

“তারা (বনী ইসরাঈলের ইহুদী কাফিররা ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন যড়যন্ত্ 
করলো । জবাবে আল্লাহও তার গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ 
ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম” (সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৪)। আল্লাহ তাআলা সালেহ 
আলাইহিস সালাম এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলেন, 

5 

“তারা বড় ধরণের একটি ঘড়যন্ত্র করলো এবং আমিও বিরাট একটি কৌশল 
অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না” (সুরা আন নামল ২৭:৫০)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

রি ৩১১৫ ৮৮৯ 


“এরা একটি ষড়যন্ত্র করছে এবং তাদের মুকাবেলায় আমিও একটি কৌশল করছি 
” সেরা আত ত্বরিক ৮৬:১৫-১৬)। 


আল-আবীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ৩২ 


9১০12 2009 ০519 2813 5৬৮ এআ ০৪ 
১৫। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা, রহমত, মর্যাদা ও ক্ষমতা 
(95155 ওক ৩৮ ৪৮ ০৪ 985 958 917৮ 19039) 4০০ এ 
6095) :4159 (তি 0 5 তর ও 28 0558 30154০515৯2) 
(৩ 25৭ এ০৮9) ল৪এ ৩০45১ 14559 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
95315 ৩৩ ৪৪ ৪০ ০৪155 31 2544 3017:515453 ০ 


“তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা যদি কারো মন্দ 
ব্যবহারকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান” । 
(সূরা আন নিসা ৪১৪৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


এ 5.6. 9৫15 28 ০ ৩ ১৫5১2 ১4282 ছর্ট। ১ ৫5124 
কপ ১৮ 8015 0৩ এ 5 0 ৩5 15০5 19245 ৯ 


“তাদের উচিৎ ক্ষমা করা ও তাদের দোষ-ত্রটি উপেক্ষা করা । তোমরা কি চাওনা 
যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াকারী”। (সূরা 
আন নূর ২৪: ২২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


9505 ২ ৩৪৫ তব ৩৪35064৮599 8 83৯ 
এরা (মুনাফেকরা) বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে মর্যাদাবান লোকেরা 
অপদন্ত লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে । অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো 
কেবল আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের জন্য । কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না (সূরা 
মুনাফিকুন ৬৩:৮)। আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেন, 
€ এ ৪8 ৪৩৪ 

“সে (ইবলীস) বললো, তোমার ইজ্জতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট 
করবোই (সূরা ভ্বদ ৩৮:৮২-৮৩)। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৩ 


১৬। আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম সাব্যস্ত করা এবং কেউ তার সদৃশ 
হওয়া অস্বীকার করা। 


2 35 ৮১০) 2০০9 ১৯৪) ৪) (৮5 0৬1 ১ এ তন 255) এ৪) 
৩০ ৪০ 99] (69৮ চিঠি 95998 95) (তি 9 এ ৩৫9 (এ 
11 ৩৫ 79৫15 09১ ০১ ২০৫ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৮6 1 5১ 58৭ ৯ 
“তোমার রবের নাম বরকত সম্পন্ন, যিনি বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী” । (সূরা আর 
রহমান ৫৫:৭৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


কে 0 05 05 ও 2০৩ ১55১৩ ৯ 
“কাজেই তুমি তার ইবাদত করো এবং তার ইবাদতের উপর অবিচল থাকো । 
তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কোন সন্তা আছে কি? (সূরা মারইয়াম ১৯:৬৫)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: ১116 & ৫৫ ?9 “এবং তার সমতুল্য কেউ 
নেই” সুরা আল ইখলাস ১১২:৪)। আল্লাহ তাঁআলা আরো বলেন, 


রি ৬ 15143481562 ১৬ ্ 


“অতএব জেনে-বুঝে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ 
নির্ধারণ করো না” (সূরা আল বাকারা ২২২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


ভ্ ৩4195 ৮৫9 ই ঞ। ৩০৮৫ 9 ঞা 993 ৩১ ২5 ৬ ৬০৫ ৮৯ 
“মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর 
অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতই 


তাদেরকে ভালোবাসে । অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকেই 
ভালোবাসে” (সূরা আল বাকারা ২১৬৫)। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ৩৪ 


এ এ ০০ ৩৩০৭ ৬ 
১৭। আল্লাহ তাঁআলার কোন অংশীদার বা শরীক নেই 


5। ৩509 4৩৫৫ ৬৫৬ ৩৬০ 4 ০৫6 এ$ ৪1 জন্য ও এ 49) 
৬৫ 555 এ পচ এ এ ০০১০ এ ০৪ 5০০0 ও 5 ঞ শি) (9 2 
03011585৩৪৬] ১৫৭ স-৪ ৬ 0৬ঠ। ৭6 ভা 03) (5 গু ৩৪ 
৪৪9৩০ এএসা ও ৬৬৮৪ ০ 5 ৯8 ০96 ০৬ ৬০৪ 
১০ ৬৮ ও 15৩৮ গুড ক 5৩০5 ম) ৮ ৪ এ ০) (৮ 5 
(5884 ৩5 5 ভ০পাঠ ভ। 05 65 ৩৩ ঞ ০৬০৪ ০০৯ ৬৩ ৮৫০৪ 
০০৮৪৪ ১ 4105) (এন ও ০59 5 ঝা 2. 5৪) 9 9৮৪53) 
৩$ ০০ ০94 5 451%/4 ওঠি 361 9৪ পে রিও ৩ 5 ০ 98৮ 
(5453 5৫ ৫০০৮ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ভ 5 4৩৫৫ এস ও ৩৮৪ এ ০৫5 05 ২6? ও & 27 ৯ 
হা চু 38 


“আর বলো, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি । 
তার সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই। তিনি দুর্দশাগ্রত্ত হন না, যে কারণে 
তার কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে । তার যথাযথ বড়ত্ব বর্ণনা করো” 
(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১১১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


955 5৪ 08 ৬৬ 55 এ 4 ৬০০ 4 ৮৭ ও 5 ভা ও 5 শি 


“আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। 
একচ্ছত্র সাম্রাজ্য তারই এবং তারই জন্য সকল প্রশংসা । তিনিই সবকিছুর উপর 
ক্ষমতাবান” (সূরা আত তাগাবুন ৬৪১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


আল-আব্ীদা আল-ওয়াসিতীযা ৩৫ 


4 4 ভা ক এপএ) 9৫8 গড ভ৪ ০৬ 4 ভা এ 
25459 ৪৮০ ৫43৮5 ৬০০ ও 455 4 ৩৫৫ % এডি ১০ 65 ০০৭৩ ০19০1 


“যিনি আল্লাহ) তার বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, তিনি বড়ই বরকত 
সম্পন্ন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হন। তিনিই আল্লাহ, যিনি পৃথিবী 
ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যার 
রাজত্বে তার কোন শরীক নেই এবং যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। 
অতঃপর তার একটি তাবুদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন” (সূরা আল ফুরকান ২৫১- 
২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৬০ ৪ স্ট ৩০ এ 81৫৩৭ 94৬ 5৬৪ %6 ০ ঞা ও ৬ 

946 (৬ ৯৩ ভা 05 ক 355 ৩ ঝা ০৬০০ ০০৪ 
“আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অন্য কোন মাবুদও নেই। 
নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো । এরা 
যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিভ্র। প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই 
তিনি জানেন। এরা আল্লাহর জন্য যে শরীক নির্ধারণ করে, তিনি তার অনেক 
উর্ধ্বে” (সূরা আল মুমিনুন ২৩:৯১-৯২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


5505 খু চি পি ঝ। 8 ও এএখু। 81905 ১৬৯ 

“কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো 
না” (সূরা আন নাহাল ১৬:৭৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
1924 09 $81 9৪ কে9 619 ০ ০ (০ ০৪৮ 5 ১৪ ৮ ১ 

6505 ও 6 4 এ5 155 59 90০4 ২6 5 &৬ 
“তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক কেবল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ 
হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন গ্তনাহ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহ্র সাথে 
এমন বস্তুকে অংশীদার করা, যার কোন দলীল-প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং 


আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা 
জানো না” (সূরা আল আরাফ ৭:৩৩)। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৬ 


4১০৮ ৬৪ এ গন ০৬ 
১৮। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত সাব্যত্ত করা 

2৫ 91) :45 4১৮৭ 2৯৮ ও :৮1% ক ও (ওলা ভন ৬৬৪ ৬৯) এ) 
9৬, 3 539 (০1 এ এন তি তি ৪ ও ০০৪9 ৮০৭ ডাল ভন & 
6০০5 এ ০০০৪ 519৮2] তীর ভা ক ৩ 50) ০ ০৯০৭1 এএ৪ত লা 
7১6 ০৪ ০০৮৭ 89 ভন ঞ) ০৮০ 2১৮ ও ০3১ (৭ এত এমন 
৪১ ও 539 (৬5০ এপ ৪০ ৮200) ০৮ 85৮ ও ৩১ (৯9 এ এ চি 
৩ এ 8) ২৭৭০0 85৮ ও 53) ডি ৯ ৩৪ ৩৪০7) 5৩ 
3১৯, ও 0559 1৭ ৬৩ চা ৫ 6 ৮5 ও-85 ৩০১৭৪ 2$৬। 

(৩৯ এও এন দিত ভে ও ০৯9 কাঠ ওত ভা 9) এ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৪০ ০১ এ টা 
আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত (সূরা ত্বহা ২০৫)। 

এ কথা কুরআনের সাত জায়গায় বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের 
৫৪ নং আয়াতে বলেন, 

ভা ৩৩ এঠন তি তর মু ও ৩০১৯ 5৪ $৮ ভা ঞ 2) 8৯ 


“নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ । তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা 


সুরা ইউনূসের ৩ নং আয়াতে বলেন, 
র১১এ। ৬৩ ৪৪ ৫ (6 ৮৮ ও ০০১৭$ 5941 ৬ উঠ» পর 8৯ 


“নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ । তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন” । 


আল্লাহ তা'আলা সুরা রা'দের ২ নং আয়াতে বলেন, 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ৩৭ 


2 72 ০৪০০8812258 4543- 52১৮7775178 ১৫ 
€০১১%। ৬৩ এ] তি 680 ০৫৫ ৪ ০9৫০৭ ৪ ৬৯0 ৯ 


“আল্লাহই উর্ধবদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা ভ্তভ্তে। তোমরা এটা 
দেখছো। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন” । আল্লাহ তাআলা 
সুরা তোহার €নং আয়াতে বলেন, ৪০ ৬৯১ ৬৪ ৬৯ “দয়াময় আল্লাহ 


আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। আল্লাহ তা'আলা সুরা ফুরকানের ৫৯ নং 
আয়াতে বলেন, 


€ ৩৯%। ৩১ এ৩ এ 6 ৯ 


“অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন তিনি পরম দয়াময়”। আল্লাহ 
তা'আলা সূরা সাজদার ৪ নং আয়াতে বলেন, 


€৬)৭। ৬৩ ভিন 6 রা 2 ও ৬৪ ৬৪ ০৮৭19 ০9৬৭ ড৬ ভন 1৯ 


“আল্লাহই আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বন্ত ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন” । আল্লাহ তা'আলা 
সুরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলেন, 


এটা ৬৩ ৬5৮ চি টর্চ ও ০৮০6 5194 ও ৬ ৪৯ 


“আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের 
উপর সমুন্নত হয়েছেন । 


0১৪১৬ এ ঝা ৬৬ ০ 
১৯। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের উপর সমুন্নত 
2 47451) (52 1259 ০5) (01 ৩০৪০ ০৪০৪ ঠ ৬ 9 ০79 
৩ ক৮এা ৪5 তত ৬৮০ এ ০০ 95৪ 9) (55 এ তাও তু 
2৫0 ০৮ ০০৪০ ৪ ৩৫ পলি (95৩4৭ 35 ও০৯ এ! এ! 8৮৪ 195৪। 
৩৫ ০৯০৬০৬ ৩ ৪৩ 0৮9 এ গন & ০৪ পম 28 ও ০১৭ 


€৯ 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৮ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৫ 4৪০9 ০০ ও ৬৯5 ৯ 
“হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু (নিদ্রা) দান করবো । অতঃপর তোমাকে 
আমার দিকে উঠিয়ে নিবো” (সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন, 

ক &1 2 ৯ 

“বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও 
প্রজ্ঞাবান” (সূরা আন নিসা ৪১৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


“পবিত্র বাক্যসমূহ তারই দিকেই উঠে এবং সৎকর্মকে তিনি উন্নীত করেন” । (সূরা 
ফাত্বির ৩৫:১০) আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের উক্তি উল্লেখ করে বলেন, 


৮০% এ] ৫1 8৮6 59৭1 কর্ণ এম ৪ জুন ৮০ এ ও ১৪৪ ৫৯ 
ও ৫১৩৪৭ 319 


“হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারাত নির্মাণ করো যাতে আমি 
রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মুসার ইলাহকে 
উকি দিয়ে দেখতে পারি। মুসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়। এভাবে 
ফেরাউনের জন্য তার কুকর্মসমূহ সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সোজা পথ 
থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত 
হয়েছে” । (সূরা গফির ৪০:৩৬-৩৭) আল্লাহ তাঁআলা বলেন, 


৩5০ & ০৪ এ তি 9 ও 9 ০৭ ৮৫ একর 09৭1 এ ৬৫ লিএজি 

1৫. ৩১০৫৫২81০25 % 4 রি ৮ ০ 

১৪১৩ ০৫৩ ০5৯০৬ ৬০৬ ট০ ০১৭ 

“তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির 

মধ্যে ধসিয়ে দেবেন? অতঃপর ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, কিংবা যিনি 

আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন, এ ব্যাপারেও কি 
কেমন? (সূরা মুলক ৬৭:১৬-১৭)। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৩৯ 
423 এ ৮০ ০৬! 


২০। আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের সাথে আছেন। 


এ (5 এট ৬৩ এ ?ি কট চল ও ০০০৪ তা ৮ ভা 5) ৯ 
৮5৩ 085 59 ও 8১5 ও গা 2০) 59 ৬5 88 ০ ০০৪ ও উ৪ 
% ৭ হী 39 ৮6 ৯ ৭] এও এর ৩ ৬৫ এ (এ ৩৮০৩ ও ঞ$ 
96196 5 ৮24 6 ৯৩ 5 ভে নি 5৯ সি 2 ও ৩১ ৩৫ ওরস 3০ ৪০১০ 
19 টি 1) (5 ঞ। 81১৫ 9) 499 (৪5 গ 3৫ ঞ॥ 81 24) 
৩০৯ (9৮৭ ৬ ঝ। 811০5] (9৮5 ৪ ভা চা জা ৬ ক 50 
৩৮০০ ৬ 5 ক ০১৮ উহ ৬৬ মু 2৪ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০ ও ৯৫ 554 ৬১ ৬ এনা দি জি ও ৯6 ০8৬৭ 9০ ভা 9৯ 
০ ০5 ও 9 ৬ ও জে লি 99 ৬১ 885 ০১ %০। ৮০5 ও ৬৪5৪ ও 
রথ 


“তিনিই আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। অতঃপর তিনি আরশের উপর 
সমুননত হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা ভূমি থেকে নির্গত 
হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উথ্থিত হয়। তিনি তোমাদের 
সাথেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা 
দেখেন” (সূরা আল হাদীদ ৫৭:৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৩০১ ৬৯ 3১36 চি 3৯ ই হী 39 ১690 5 3 মস এ ৬০ ১৫5৯ 
৪৬৯ 0 21 95১৩6 ও ৭6 স্ভত ও তন 5৯ ২০ ৭ 


“তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ হিসাবে না থাকেন 
এবং পাচ জনের হয় না, যাতে ষষ্ঠ না থাকেন। তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম 
হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেই, তারা 
যা করে তিনি ব্িয়ামতের দিন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪০ 


সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত” (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
৩ ঞ 61 98 মু ঈ “তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষন্ন হয়ো না 
আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন (সূরা আত তাওবা ৯:৪০)। আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন, %.9 &৪1 ০৫৬ ৬1 ৯ “আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও 
দেখছি” (সূরা ত্ৃহা ২০:৪৬)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

6৯55 68 9409 চা 5581 ৬ ও 81৯ 


“নিশ্যয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা মুত্তাকী হয়েছে এবং যারা সৎকর্ম 
করে” সেরা আন নাহল ১৬:১২৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


দ915। &5 ঞা রা 197৮15% 


রয়েছেন” (সূরা আল আনফাল ৮:৪৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৩৮০০ ৬ 5 ক ০৯৮ তা ও ৬ মু 2 ৩৩ পি 


“আল্লাহর হুকুমে কতক ক্ষুদ্র দল অনেক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে । আল্লাহ 
ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন” (সূরা আল বাকারা ২:২৪৯) 


এ ৪ ০১৬৩। ০৩] 
২১। আল্লাহর জন্য কালাম কেথা বলার বিশেষণ) সাব্যস্ত করণ 
৬ ৪ 0৬ 20) (5 | ০ ৪০০ ৬) (৬০ ঞা ০ ৬০০ 559) 499 
৩৩০৮০) (৮3৩ ৩৮ 0125) (৩ ৬৩ এড ৪৫৬৪০) ভিত 
১০ উ্৪তা ি ০৪ ১০) ডিএ টি ৩ এ ৩০% এ০ ১৩১৪ (রি 
350 ৩5 ০০199 (9558 ভিত 95 455 ১4 8) (নি এ 
25%/৫ 7 এ 094 9৯455 285 ৪ ৩৩9 (91 9৩85 এপ 6 204৭ 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪১ 


৩৩ ৮0৭৫ 6৯4৫ ৩ 410951953০1 9955) (9৯454 ৮১9 96 5 9৩১ 
05845 0) (554 54 3 এড ভ্৩ এক ৮59 (5 ৮৬ 
(594 এই লি ৪১০ ০ 0904 ও এ ৩০৪ 
আল্লীহ তাআলা বলেন, 
৬০০ | ০ ৬5 ৬০ ৯ 


“আর আল্লাহর কথার চেয়ে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে? সেরা আন 
নিসা ৪: ৮৭)। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১২২ নং আয়াতে আরো বলেন, 


১ ঞ ৩ ০০৩০ ৯ 


সূরা মায়িদার ১১৬ নং আয়াতে আরো বলেন, 


2 2 এক ৪ ও ৩৩ ১9৯ 
ঈসা!” । আল্লাহ তা'আলা সুরা আনআমের ১১৫ নং আয়াতে আরো বলেন, 
39554 45 উ ১১৩০ ৪০০ এ০ ৬৪৪ ৬৩৯ 
“সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গ, তার 


কালেমাসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই”। আল্লাহ তা'আলা সুরা নিসার ১৬৪ নং 


ক ৬০৮ 2 ৯ 


“আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়”। আল্লাহ 
তা'আলা সুরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াতে বলেন: 


“তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা সুরা 
আরাফের ১৪৩ নং আয়াতে বলেন, 


০ ৩৬৪ ৬০৮ 2৪ এ$ 


আল-আকীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ৪২ 


“অতঃপর মুসা আলাইহিস সালামযখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো 
এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন” । আল্লাহ তা'আলা সুরা মারইয়ামের ৫২ 
নং আয়াতে বলেন, 


ভর 3 এ ১81 অত ৩ ২49০৯ 


“আমি তাকে তার ডান দিকের তুর পাহাড়ের দিক থেকে ডাকলাম এবং 
গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম”। আল্লাহ তা'আলা সূরা 
শুআরার ১০ নং আয়াতে বলেন, 


€ ০6 5৪ ০০ ০৮ এঠ ৬১০৮ ঈ 
“যখন তোমার রব মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেছিলেন: যালেম 


সম্প্রদায়ের কাছে যাও”। আল্লাহ তা'আলা সুরা আরাফের ২২ নং আয়াতে 
বলেন, 


201 4৫০ ৩৪ এ 4 জট 55 ৯ 
“তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, “আমি কি তোমাদের এ 


গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি ” আল্লাহ তা'আলা সুরা কাসাসের ৬৫ নং 
আয়াতে বলেন, 


্থ ০১0 ক195 458৩ 0৫৯4 0৯ 
স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস 


করবেন, তোমরা রসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?” আল্লাহ তা'আলা সুরা তাওবার 
৬ নং আয়াতে বলেন, 


এ ১৩8৮5 &প 8৮9 4৬ 1 ৩2৬9৯ 


সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত 
আশ্রয় দাও” । আল্লাহ তা'আলা সুরা বাকারার ৭৫ নং আয়াতে আরো বলেন, 


€5545785 55 এ ৯৪ ০৫ 24 &। ৯৩১৮০ ০৪ উ ৩৫৯ 


“অথচ তাদের একটি দল এমন ছিল, যারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো । 
অতঃপর তা খুব ভালো করে জেনেবুঝে সঙ্ঞানে তার মধ্যে তাহরীফ বা বিকৃতি 
সাধন করতো” । আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতাহ এর ১৫ নং আয়াতে বলেন, 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৩ 


35 ৩০ ৩৩ ৮৫৩ ৬ ৬ ৩ 9৩18 এ ৬৮৯ 


“এরা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাও, তোমরা 
কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ তো আগেই এ কথা বলে 
দিয়েছেন”। আল্লাহ তা'আলা সুরা কাহাফের ২৭ নং আয়াতে বলেন, 


€৮৬4৩৫০ 42 ২ ৩০ সভা ৩০ ৩৫ লে9 5 809৯ 


“হে নাবী! তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার উপর অহী 
করা হয়েছে তা তুমি পাঠ করে শুনিয়ে দাও। তার কালেমা পরিবর্তন করার 
অধিকার কারো নেই”। আল্লাহ তা'আলা সুরা নামালের ৭৬ নং আয়াতে বলেন, 


5585 5 ০৪ ০ 05৮4 ত ৬৮ ৫০৪ 9১81৯ ৩৯ 


“যথার্থই এ কুরআন বনী ইসরাইলের জন্য বেশির ভাগ এমন সব কথার স্বরূপ 
বর্ণনা করে, যেগ্তলোতে তারা মতভেদ করে” । 


৩০০ এএ ৩ ০ 555 
২২। কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ 
৫১৬4৫ এল ৮৬ ঢাট। 4 এ/ 5) (204 এ তিতা 49) 448 
54০ ঠা ও 38৮ এও ০০ ০৪ 0 ঘি ও এছ এ ও 
54) 95০4 241 ০৭ 0 নু এ 6558 24605 5৫9 ৪৯৮ এ 


(৩৮ ৪ ৩এ ০৩ ভজন 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪8 


আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের ৯২ ও ১৫৫ নং আয়াতে বলেন, 
495 945 ত1-৯ 
“আর এটি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি”। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা হাশরের ২১ নং আয়াতে বলেন, 


ঝা এ 5 ৩০৪ ৬০৬ জি এ ৬ ঢা) ৭৬ এ 3৯ 


“আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাধিল করতাম তাহলে 
তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে”। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


এ ০১৫0 ও 2 ৩০196 44 ৫ এ 5 ভা ০4৩ হা এ গু? 
৩৭ ৬৮3 4৭৬৪ ৯5 ডে 3৪৮৬ এ ৮ ৮এএ। 09 ঘঠ ৩১ ০৪৪ 
১০14৪ তক প্র! ০০ ভন ১ চল আশ এ 595 6 ৪৪ এ 


“যখন আমি একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াত দ্বারা বদল করি, আর 
আল্লাহ ভালো করেই জানেন তিনি কি নাধিল করবেন- তখন এরা বলে, তুমি 
নিজেই এ কুরআনের রচনাকারী । আসলে এদের অধিকাংশই জানে না। এদেরকে 
বলো, একে তো রূহুল কুদুস সত্য সহকারে তোমার রবের পক্ষ থেকে নাযিল 
করেছে, যাতে মুমিনদের সুদৃঢ় করা যায়। আর এটি মুসলিমদের জন্য হেদায়াত 
ও সুসংবাদ স্বরূপ । আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন 
লোক শিক্ষা দেয়। অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো 
আরবী নয়। আর এটি হচ্ছে পরিষ্কার আরবী ভাষা”। (সূরা আন নাহাল ১৬:১০১- 
১০৩) 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৫ 


2৬ 6 ৮9) ৩০৪০ 2) ০৬ 
২৩ । কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের রবকে স্বচক্ষে দেখবে 
৮20) (5355 এ5০৪। ৩৪) (৪ এ এ! * ৮৮ ২5 ১৯9) এ%) 
৩ $এএ তত ক্র ৯৩ (90 5 এ 69. ৩ ৮5) (55 এ 
3৮1 ৬১৮ 4 ৩৩৪ ৬২৫ 4৬ 0 ৮১৩ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
8৮6 ৫) এক ৮০ ১০5 5৯১৯ 
“সে দিন অনেক মুখ-মণ্ডল উজ্্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে 


তাকিয়ে থাকবে” সেরা আল ক্িয়ামাহ ৭৫: ২২-২৩)। আল্লাহ তা'আলা সুরা 
মুতাফফিফীনের ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন, 


€32/25 4০31 ৪৯ 

“উচু আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে” । আল্লাহ তা'আলা সুরা ইউনুসের ২৬ 
নং আয়াতে আরো বলেন, 

534) (5৮115: 95৯ 
“যারা উত্তম আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো বেশী”। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা ব্বাক এর ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন, 

355 85498 9955 ৬ ৮৯ 
সেখানে তারা যা চাইবে তাই তাদের জন্য প্রপ্তত থাকবে । আর আমার কাছে 
আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে । 


এ বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআন নিয়ে 
গবেষণা করবে, তার জন্য সত্যের পথ পরিষ্কার হবে। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৬ 


2 ০০ ৮০3 | ৪ঞা ৬! ৬৬ ০১.০ই। 


আল্লাহ তা'আলার জন্য সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলীর উপর 
সুন্নাতের দলীল গ্রহণের পদ্ধতি 


2 ৪৩ ৩৩ 9 ও ৪ ০৬ ৮০ পভ এ ৩ ঞ ০ এ ও 

চি 
অতঃপর এই দ্বিফাতগুলোর মধ্যে তাও অন্তর্ভুক্ত, যার বিবরণ রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাতে রয়েছে। কেননা সুন্নাত কুরআনকে 
ব্যাখ্যা করে, কুরআনে যা সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে সুন্নাত তাকে বর্ণনা করে, 
কুরআন যেদিকে আহবান করে সুননাতও সেদিকেই আহবান করে এবং কুরআন যা 
বর্ণনা করে, সুন্নাতও তাই বর্ণনা করে। 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভুকে 
পিউ যারদীতে নিলে সিত কর জে তি রা কমা 
ওয়াজিব-আবশ্যক 


অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
৩৯ এ তা ৮ ৬৯৯৩৭) ৫5 এ 95 ৮ 8 ০৯1 ০৮০০ ৪ 

রসূল ছ্বল্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভুকে যেই 
সুউচ্চ গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন এবং হাদীছ সম্পর্কে পারদর্শী আলিমগণ 


এবং তাতে আল্লাহ তাআলার যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী রয়েছে 
তাবিশ্বাস করা আবশ্যক। 


আল-আকীদা আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ৪৭ 


এ ০৬ ৬৮ ৩ এ এ সা এ ৪3) 050 ০৪৪ 


১। আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে 


520 ৮০1 এ ঘ্ড 5৩৪ 4০5 ০ 55 ৮০১ এও ঝ। এল 4 এ৬ ৬০১৩ 
৬০ 3৯০ 4 36 3১৯০০ 


“হাদীছে আল্লাহ তাআলার যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রসূল এর 
বাণী: আমাদের মহান প্রভূ আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট 
থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোন দু'আকারী 
আছে কি? আমি তার দু'আ কবুল করবো । কোন সাহায্য প্রার্থনাকারী আছে কি? 
আমি তাকে দান করবো । কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা 
করবো” ।5 


০০৪9 (০৪ এ ০৬! 

২। এ কথা সাব্যস্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা খুশী হন ও হাসেন। 
৬০০ (০৮ ৮৪2 ৩ ০১৩৪ পিঠ ০৯ আচ 9) ০ ০১ ৮৪ এআ ৬ ০4199 
০ 

4৬ 3০ (চা এ১৪ ৬১৬ 


রসূলুল্লাহ দ্বন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


59 ৩৩ ৮৯ চস ০১5 ৫৩ ৮৪ 2১৪ ০০১ ৪ 


৪. ভ্হীহ: ভ্হীহ বুখারী হা/১১৪৫ ও দ্হীহ মুসলিম হা/৭৫৮, ইবনে মাজাহ হা/১৩৬৬ , আবু 
দাউদ হা/১৩১৫ , তিরমিযী হা/৩৪৯৮। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৮ 


“বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের এ ব্যক্তির 
চেয়েও অধিক খুশী হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল ।« নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 


০১৯১৫ খু ৪৫০ 0৬ এ এ এজ 


“আল্লাহ তা'আলা এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসেন, যাদের একজন অন্যজনকে 
হত্যা করে । অতঃপর তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে ।৬ 


৬০০৪৪ শসিপ্ু 2801 ০৩! 


৩। আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্যান্বিত হন এবং হাসেন। 


০০০ ৬০৪ ৩০৪ এটা চি! 2ও 2৯ ৮১ সি ৬৯৪ ৩ এ) ৩৮ এ 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমাদের রব তার বান্দাদের নিরাশ 
হওয়াতে এবং তিনি যে তাদের অবস্থা অচিরেই পরিবর্তন করে দিবেন তাতে 
আশ্চর্যবোধ করেন। তোমরা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, সংকীর্ণতা এবং আল্লাহর রহমত 
থেকে নিরাশ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দেখেন। এ অবস্থায় 
তিনি হাসতে থাকেন । তিনি জানেন যে, তোমাদের বিপদ মুক্তি, আরাম-আয়েশ 
ও সুখ-শান্তির সময় অতি নিকটে । এ হাদীছটি হাসান ।* 


৫. দ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৪৭, অধ্যায়: কিতাবৃত্‌ তাওবা । 

৬. হ্হীহ বুখারী হা/২৮২৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮৯০, ইবনে মাজাহ হা/১৯১, সুনানে নাসাঈ 
হা/৩১৬৬। 

৭. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ৪/১১-১২, ইবনে মাজাহ ১/৬৪, ইবনে আছিম (সুন্নাহ) ৫৪৪ 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৪৯ 


০০৮ এ৪ 709 ০৮০ ০৬! 
৪। আল্লাহ তা'আলার “পা' সাব্যস্ত করণ 

৬৮ ০৯১ ৬ 0৪:45 ৬) 9 এ শি 0106 3০০49 আপ এ ৬ -এঠ 
5 :4559 ০০ এ! ৬৬ ৩১১৯০ 5$ ওএ৪ 12) ও5 ০৭০১ ওই ভ। ৬০ ৪৪ 

৪০ ০০৮ (৬ 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জাহান্নামে অপরাধীদেরকে নিক্ষেপ 
করা হতেই থাকবে । জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? তখন মহান রাব্দুল 
আলামীন জাহান্নামে নিজের “পা* রাখবেন ।৮ অন্য বর্ণনায় 4») -এর স্ুলে *০-ও 


এসেছে। এতে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে এবং বলবে, যথেষ্ট হয়েছে' 
যথেষ্ট হয়েছে'।৯ 


এ 4৪০১৩৭19০৪০] গত ৬৬ 
৫ । আল্লাহ তা আলার আহবান, আওয়াজ এবং কালাম রয়েছে 
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রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্রিয়ামতের দিন 
আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবে, আমি তোমার আহবানে সাড়া দিচ্ছি 
ও তোমার আনুগত্যের উপর সর্বদা সুদৃঢ় আছি এবং তোমার আনুগত্যের জন্য 
প্রপ্তুত রয়েছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন আওয়াজ উচু করে এই বলে ডাক দিবেন, 
আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমার বংশধর থেকে একদল লোককে বের 


৮. ভ্থৃহীহ বুখারী হা/৪৮৫০, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৪৬। 
৯. ছহীহ বুখারী হা/৬৬৬১, হ্ৃহীহ মুসলিম হা/২৮৪৮, তিরমিযী হা/৩২৭২, মুসনাদে আহমাদ 
হা/১৩৪৫৭। 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্বীয়া ৫০ 


করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বুখারী ও মুসলিম ।১০ রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার 
সাথে অচিরেই তার প্রভু কথা বলবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অচিরেই 
তোমাদের সকলের সাথেই কথা বলবেন। কথা বলার সময় বান্দার মাঝে এবং 
তার রবের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না।৯ 
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৬। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন এবং তিনি তার আরশের উপর 
সমুন্নত হয়েছেন। 
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১০. ভ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৮৩, ৪৭৪১, ভ্ুহীহ মুসলিম হা/২২২। ছ্ুহীহ বুখারীতে হাদীছটির পূর্ণ 
বিবরণ এভাবে এসেছে যে, আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ব্িয়ামাতের দিন আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবেন, 
আমি হাজির আছি, প্রস্তুত আছি। সব কল্যাণ আপনার হাতেই। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন, 
জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম আ. বলবেন, জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত? আল্লাহ বলবেন, 
প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন। সে সময় চেরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে 
যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে । তুমি মানুষকে মাতালের মত দেখতে পাবে । অথচ 
তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর । ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 
সে একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন? তিনি বললেন, তোমরা আনন্দিত হও। তোমাদের মধ্য 
থেকে হবে একজন এবং ইয়াজুঁজ-মা'জুজ থেকে হবে বাকী নয়শত নিরানব্বই জন। অতঃপর 
নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! আমি আশা 
করি জান্নাতবাসীর চারভাগের একভাগ হবে তোমরা । একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম । 
তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর তিনভাগের একভাগ ৷ একথা 
শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে 
জান্নাতবাসীর অর্ধেক । এবারও আমরা উঁচু আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি দিলাম । অতঃপর তিনি 
বললেন, তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় একটি সাদা বলদের চামড়ায় একটি কালো 
লোমের ন্যায় অথবা একটি কালো বলদের চামড়ায় একটি সাদা লোমের ন্যায়। 

১১. ছ্ৃহীহ বুখারী হা/৭৪৪৩, ৭৫১২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১০১৬ , ইবনে মাজাহ হা/১৮৫ । 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫১ 


.শৈস৮ত ৩২৭০ (নি ও ৩ ৬ ওঠ 3০ 30) 4285 -০৮৪৩ ১৪১ 92১ 
৮9১৩ ৩২৭ ভে জলা এ ০৬ ৬৯১ ০০৭ 3৯ ১ 5০১ ও ০৭9) এ$) 
৬১:৬৭ ৫৪ ৬:03 এ ও উিশও খু 810) ৮০৬০৪ 4159.2১৯9 ১০১ এ 

৮০১ (8৪5 (9 ৪৪:৫৩ 45০ 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলেছেন, 

৪৬] এ এএ০ ০০৮১৭ ৪৭ ও 8985 এরা ০4 ৮৪০৭ এ এখু 2 ৩৫9) 
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“তিনিই আমাদের প্রভু, যিনি আকাশে রয়েছেন । হে আমাদের প্রভু! তোমার নাম 
পবিত্র। তোমার হুকুম আসমানে ও যমীনে । আসমানে যেমন তোমার রহমত 
রয়েছে তেমনি যমীনেও তোমার রহমত নাযিল করো । আমাদের গুনাহ ও ভুল- 
ক্রুটিসমূহ ক্ষমা করো । তুমি পবিভ্রদের প্রতিপালক । তোমার নিকট হতে রহমত 
নাযিল করো এবং তোমার 'শিফা' হতে 'শিফা' নাযিল কর। আল্লাহর ইচ্ছায় সে 
সুস্থ হবে ।৯ এ হাদীছটি হাসান। ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ 
হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ।১৩ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 
৮৪০৩। ও ৬৩ ৬ ৪9 3%০ ১1 
“আমার উপর কি তোমাদের আস্থা নেই? অথচ আমি এ আল্লাহর একজন 


আস্থাভাজন ব্যক্তি, যিনি আকাশে আছেন ।১ নাবী স্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আরো বলেন, 


% 919) রি ৬৫০৩৮ [4 91 ও ৮ ৪ ০১) 3 23 ১ ও% ০৯19] 
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“তার উপর আল্লাহর আরশ । আর আল্লাহ আরশের উপর। তিনি তোমাদের 
অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন”। হাদীছটি হাসান। আবু দাউদ এবং অন্যান্য 


১২. আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুত তিব্ব । ইমাম আলবানী রহি. হাদীছটিকে মুনকার (অশুদ্ধ) 
বলেছেন । দেখুন, মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/১৫৫৫। 

১৩. আবু দাউদ ৩৮৯২, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। 

১৪. ভ্বহীহ মুসলিম ১০৬৪, ভ্ৃহীহ বুখারী ৪৩৫১। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্বীয়া ৫২ 


ইমামগণ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। একটি দাসীকে রসুল জিজ্ঞেস করেছিলেন: 
লিল 02) ($2% 
“আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলেছিল আসমানের উপর। রসুল আলাইহি তাকে 


আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসুল। তিনি 
তখন দাসীর মনিবকে বললেন, তুমি একে আযাদ করে দাও । কারণ সে মুমিন ।১ 
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৭। এটি সাব্যস্ত করা যে, আল্লাহ তাআলা তার মাখলুকের সাথেই আছেন। 
এটি সাব্যস্ত করা আরশের উপর তার সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী নয়। 


রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

৩ 300 শিপ অত ভি এ এ আ এ শি 5 9এট। ৩ 
০৮৩ ৩ ০০৬৮ ৬৯১০ 

“সর্বোত্তম ঈমান হলো তুমি জানবে যে, যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমার 

সাথেই” ।৯৬ হাদীছটি হাসান। ইমাম তাবারানী উবাদাহ ইবনে সামেত রা. থেকে 

এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 
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“তোমাদের কেউ যখন সলাতে দীড়াবে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু 
না ফেলে। এমনকি ডান দিকেও না। কেননা আল্লাহ তাআলা তার সামনে 


১৫. ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, আবু দাউদ হা/৯৩০, সুনানে নাসাঈ হা/১২১৮। 

১৬. এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাসহ আরশের উপর সমুন্নত হয়েও 
মাখলুকের সাথে ও নিকটে । মাখলুকের নিকটে থাকা আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী 
নয়। তিনি ইলম ও ক্ষমতার মাধ্যমে মাখলুকের অতি নিকটে । আলেমদের থেকে এই ব্যাখ্যাও 
বর্ণিত হয়েছে। সুফীদের যেসব লোক আরশের উপরে আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে 
অস্বীকার করে এবং বলে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তাসহ মাখলুকের সাথে, তাদের কথা 


সম্পূর্ণ বাতিল। 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্বীয়া ৫৩ 


রয়েছেন।১৯ একান্ত যদি থুথু ফেলতেই হয় তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের 
নীচে ফেলবে ।১৮ বুখারী ও মুসলিম । রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেন, 


৩ 96 গু ও ০০ এ জা ৪০ 26 ৬০৭৩ শা ভারি ০০ ৪ 
৩ ও 652 ৬৪ ৮5 55 ও ৪ ঠ 95 ১৮) 2081 ০১৪ ০০ 
৩১9 এড 4০4 0 মু চি এট ৩0 পেও এথি। এ ০৬৮৫ আতা 
৫1০4 9$) ১81 
“হে আল্লাহ! হে সাত আসমান ও যমীনের প্রভু! হে আরশে আযীমের রব! হে 
আমাদের প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে দানা ও বীচি বিদীর্ণকারী! 
হে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি তোমার নিকট আমার 
নফসের অনিষ্ট হতে এবং ভূপৃষ্ঠে প্রত্যেক বিচরণকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি, যার ললাট তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই 1। (প্রথম)। 
তোমার পূর্বে কেউ ছিল না। তুমিই ».খু। (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট 
থাকবে না। তুমিই ১১০) (সবকিছুর উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। 
তুমিই ৮৬ (মাখলুকের অতি নিকটে), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছু 
নেই”। তুমি আমার খণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো এবং আমাকে দারিদ্রের কবল 
থেকে মুক্ত করো । ইমাম মুসলিম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন ।৯ 
ছাহাবীগণ যখন আল্লাহর যিকির করার সময় তাদের আওয়াজ উচু করলেন 
তখন তিনি বললেন, 


1754 দি 55855 8145 দঃ তপ 69৯ এ 25 দিও) এ গাঁ 
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১৭. আল্লাহ তা'আলা তার সকল বান্দার নিকবর্তী হলেও তিনি বিশেষভাবে ছ্বলাত আদায়কারীর 
নিকটবর্তী হন। আরশের উপর সমুন্নত হওয়া এবং একই সময় ভ্বলাত আদায়কারীর সামনে 
হওয়া আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। 

১৮. ভ্হীহ বুখারী হা/৪১৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৪৮, আবু দাউদ হা/৪৮৫, নাসাঈ হা/৭২৪, 
দারিমী হা/১৩৯৮, ইবনে মাজাহ হা/৮৬১। 

১৯. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১৩, তিরমিযী হা/৩৪৮১, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৩১, আবু দাউদ 
হা/৫০৫১। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫৪ 


“হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করো। কেননা 
তোমরা তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী কাউকে আহবান করছো না। যাকে 
তোমরা আহবান করছো তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং অতি নিকটে । তোমাদের 
নিকটে” ।৯ মুন্তাফাকুন আলাইহি। 


ক 69 ত) ৩০৪৭ ৮3) ০৮! 
৮। মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবে । 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৯০০০ ০৮ এ) ও 5৯০০ 3 ০৯] এত 2 এ 85 ৮ লি ০3৮৭ পি, 
(০০৫:)৬৪) ৫198৬ ৪৮ 05 তাস (9৬ 02১৩ ৬০19৯ ও ১ 


“কোন অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে দেখতে পাও, 
সেভাবেই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভূকে দেখতে পাবে । সুতরাং তোমাদের 
যদি এই পরিমাণ সামর্থ থাকে, সূর্য উদয় এবং অস্তের পূর্বের ভ্বলাত হতে কোন 
যথাসময়ে আদায় করো 1১১ 


২০. ছহীহ বুখারী হা/৬৩৮৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৭০৪, আবু দাউদ হা/১৫২৬। 
২১ - দ্বহীহ বুখারী ৫৫৪, ভ্বহীহ মুসলিম ৬৩৩, তিরমিযী ২৫৫১, আবু দাউদ ৪৭২৯, ইবনে 
মাজাহ ১৭৭। 


আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্বীয়া ৫৫ 


2৮) ০৬] ৬৬ এ ও ৬৯১! ০০৬ ০ জপ ০৭০০৯ 


যেসব হাদীছে আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ দ্বিফাতগুলো সুসাব্যত্ত করা 
হয়েছে সে ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
এ 2 এ 2) ৮৪ তি 6 ঞ। এ ও 455 ও 2 ভা ৬১৩৭ 9৪ ০৬ এ 
খর ও এ এ ৩৯০ ৬৫৪ ৩৪৪৫ এ? পুত এর কি গা ৩৬ 
“হে পাঠক! উপরোক্ত হাদীছপগ্ডলোর প্রতি লক্ষ্য করুন! অনুরূপ অনেক 
হাদীছে রসূল হল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবের এসব সিফাতের সংবাদ 
দিয়েছেন যা তার রব তাকে জানিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যেসব 
সুউচ্চ সিফাতের সংবাদ দিয়েছেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা সেসব সুমহান সিফাতের প্রতি বিশ্বাস করে। ঠিক তেমনি 
তারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছগুলোতে বর্ণিত দ্বিফাতগুলোর 
প্রতিও বিশ্বাস করে । তারা এসব সিফাতের কোন পরিবর্তন করে না, কোনটিকেই 


বাতিল করে না এবং এগুলো থেকে কোনটির ধরণ, কায়া, কিংবা উপমাও পেশ 
করে না। 


2০। 3১১ ৩৪ ৯৬15 দশ এস ০৫৩ 
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আল-আকৃীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫৬ 


বরং এ উম্মাত যেমন পূর্বের উম্মাতসমূহের তুলনায় মধ্যপন্থী উম্মাত হিসাবে 
পরিগণিত, ঠিক তেমনি এ উম্মাতের মধ্যকার বিভিন্ন ফির্কার (দল, জামা'আত) 
তুলনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মধ্যপন্থী জামা'আত হিসাবে 
গণ্য। আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ সিফাতের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের লোকদের অবস্থান হচ্ছে দ্বিফাতকে অস্বীকারকারী জাহমীয়া সম্প্রদায় 
এবং আল্লাহ তা'আলার সুমহান ছ্বিফাতকে বান্দার সিফাতের সাথে তুলনাকারী 
মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝে । আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের ক্ষেত্রে 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হচ্ছে জাবরীয়া এবং কাদারীয়া ও 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝে । 


আল্লাহ তাআলার ওয়াঈদ তথা গুনাহর কারণে আল্লাহ তা'আলার কিতাবে 
এবং রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র সুন্নাতে শাস্তির যেসব ধমক 
এসেছে, তাতেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান মুরজীয়া এবং 
কাদারীয়াদের ওয়াঈদিয়ী সম্প্রদায়ের মাঝে। ঈমান এবং দীনের নামগুলোর 
বিষয়েও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান একদিকে হারুরী (খারেজী) 
ও মুতাযেলাদের মাঝে এবং অন্যদিকে মুরজীয়া ও জাহমীয়াদের মাঝে । এমনি 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের ব্যাপারেও আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের অবস্থান খারেজী এবং রাফেযৌদের মাঝখানে । 


ও 9 4৬ ০৮৮9 4৪৩ ৬৬ ০9৪9 ৭৯১৮ ৬৬ এ 9৪৮৬ এট ৮9৯5 
এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত, 
আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, তিনি সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং সকল 


মাখলুকের সাথে । মাখলুকের উপরে হওয়া এবং তাদের সাথে থাকা পরস্পর 
সাংঘর্ষিক নয়। 


৩৪ 25 এ ও 4 | এ এ 5৫ 4৬ ০৪ ৩ 5৫৮টি এড (5 2 ০4০ 
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আল-আকুীদা আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ৫৭ 
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করেছি। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে (প্রচুর সংখ্যক 
বর্ণনাকারীর মাধ্যমে) যা বর্ণিত হয়েছে এবং এই উম্মতের সালাফগণ যেসব 
বিষয়ের উপর একমত হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে 
শামিল। তার মধ্যে এও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহের উপরে 
অবস্থিত আরশের উপর এবং সকল মাখলুকের উপর ৷ সেই সাথে তিনি মাখলুকের 
সাথেও । তারা যেখানেই থাকে না কেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথেই । তারা 
যা আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। আল্লাহ তাআলা নিম্নের আয়াতে 
মাখলুকের উপরে থাকা এবং তাদের সাথে থাকাকে একসাথে একত্র করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলেন, 


৬৪ ০৫0 ও ০ এ ৬৭ 2 ত্র জল ও ০০৯৩ কাঠা ও ভষম ৪৯ 
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“আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের 
উপরে সমুন্নত হয়েছেন। যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে 
বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে 
উঠে, তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের 
সাথেই” । 

8৫০ £:$ তিনি তোমাদের সাথেই' এ কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ 
তা'আলা মাখলুকের সাথে মিশে রয়েছেন। আরবী ভাষা এই অর্থকে আবশ্যক 
করেনা । আল্লাহ মাখলুকের সাথে মিশে আছেন, এই ধারণা এই উম্মাতের 


সালাফদের ইজমার পরিপন্থী এবং আল্লাহ তাআলা মানুষকে যেই ফিতরাত 
(স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তারও খেলাফ । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অথচ 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫৮ 


আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম উদাহরণ, চন্দ্র আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন, 
আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্য হতে ক্ষুদ্র সৃষ্টিসমূহের অন্যতম । ইহাকে রাখা হয়েছে 
আসমানে । তারপরও চাদ ভ্রমণকারীর সাথেও থাকে এবং গৃহে অবস্থানকারীর 
সাথেও থাকে । ভ্রমণকারী যেখানে অবতরণ করে এবং যেখানেই চলে চাদ তার 
সাথেই থাকে । 

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে থেকেও মাখলুকের নিকটে । তাদের রক্ষক, 
তাদের সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলা তার রুবুবীয়াতের অন্যান্য 
সিফাতের মাধ্যমে তিনি মাখলুকের উপরে এবং তাদের অতি নিকটে । 
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আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে এবং মাখলুকের সাথে থাকার ব্যাপারে যা 

বিশ্বাস করা আবশ্যক, তিনি আসমানে থাকার অর্থ ও এর দলীলসমূহ। 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি আরশের উপরে । 
আরো বলেছেন যে, তিনি আমাদের সাথে। প্রকৃতপক্ষেই তিনি আরশের উপরে 
এবং প্রকৃতপক্ষেই তিনি আমাদের সাথে । এইসব কথার তাহরীফ (পরিবর্তন ও 


বিকৃতি সাধন) করার প্রয়োজন নেই। তবে আল্লাহ তা'আলার কালামকে বাতিল 
ধারণা থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন »৮- ও অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
আসমানে, এই কথা থেকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, আসমান আল্লাহ 
তা'আলাকে বহন করে আছে অথবা আসমান আল্লাহকে ঢেকে রেখেছে ও ছায়া 
দিচ্ছে। আলেম ও মুমিনদের সর্ব সম্মতিক্রমে এই কথা বাতিল। কেননা আল্লাহ 
তা'আলার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। (সূরা আল বাকারা 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৫৯ 


২২৫৫) তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে অনড় রেখেছেন, 
যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়। (সূরা ফাত্বির ৩৫:৪১) আর তিনিই আকাশকে 
এমনভাবে ধরে রেখেছেন, যার ফলে তার হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর উপর পতিত 
হয় না”। (সূরা আল হাজ্জ ২২:৬৫) “তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, আকাশ 
ও পৃথিবী তার হুকুমেই সুপ্রতিষ্ঠিত” । (সূরা আর রূম ৩০:২৫) 
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এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির নিকটবর্তী । 
সেই সাথে আরো বিশ্বাস করা জরুরী যে, তার মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়া 
উপরে থাকার পরিপন্থী নয়। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
/০19৯ 49 3 ৬৭১ ৩০৩৯ তত শর্ত তি এটা ৬০১ ২৫০১ 
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আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের অতি নিকটবর্তী হন এবং তিনি তাদের 
আহবানে সাড়া দেন। আল্লাহ তা'আলার এ দ্বিফাত দু'টির প্রতি বিশ্বাস করা 
আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তিনি নিজেকে যেসব সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত 
করেছেন, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করার মধ্যে শামিল। যেমন আল্লাহ 


তা'আলা এ দু'টি দ্বিফাতকে অর্থাৎ মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের 
আহবানে সাড়া দেয়াকে একই আয়াতে একত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই। যে আমাকে ডাকে 
আমি তার ডাকের জবাব দেই ” (সূরা আল বাকারা ২১৮৬) 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৬০ 


নাবী দ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
এক) ৩৬ ৬০০০০ এ] ভি 955 না 


“তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত 
নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও অধিক 
নিকটে” ।২২ 


আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকার বিষয়ে কুরআন ও সুননাহয় যা 
উল্লেখ করা হয়েছে, তা এসব আয়াত ও হাদীছের পরিপন্থী নয়, যাতে বলা 
হয়েছে যে, তিনি মাখলুকের উপরে রয়েছেন। কেননা আল্লাহর সমস্ত সুউচ্চ 
সিফাতের কোনো সৃদশ নেই। তিনি নিকটে থেকেও সৃষ্টির উপরে এবং উপরে 
থেকেও তাদের নিকটে । 
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এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার 
কালাম । 
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২২. ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৫৯৯, দ্থহীহ মুসলিম হা/২৭০৪, আবু দাউদ হা/১৫২৬ । 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৬১ 


আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এবং তার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করার 
মধ্যে এ বিশ্বাস করাও শামিল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম । কুরআন আল্লাহর 
পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। তা আল্লাহর কালাম ও দ্বিফাত, মাখলুক নয়। তা 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং আখেরী যামানায়২ও তার দিকেই ফিরে 
যাবে । কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন। এ 
কুরআন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর 
নাধিল করেছেন । তা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কালাম; অন্যের কালাম নয় ।১ 


কুরআনের ব্যাপারে এ কথা বলা জায়েয হবে না যে, এটি কেবল আল্লাহর 
কালামের বিবরণ অথবা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় যে কালাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা 
প্রকাশের মাধ্যম। মানুষ এটি পাঠ করলেই কিংবা কাগজে লিখলেই তা আল্লাহ 
তা'আলার প্রকৃত কালাম হতে বের হয়ে যায় না। কেননা কোন কালাম সর্বপ্রথম 
যার নিকট থেকে শুরু হয়, এ কালামকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে 
যে উক্ত কালামকে অন্যের নিকট পৌছিয়ে দেয়, তার দিকে সেই কালামের সম্বন্ধ 
হয় না। কুরআনের অক্ষরগ্ডলো এবং অর্থসমূহ আল্লাহ তা'আলারই কালাম । 
কুরআনের মর্মীর্থগুলো ব্যতীত শুধু অক্ষরগুলোই যে আল্লাহর কালাম, তা নয় এবং 
তার অক্ষরগুলো ছাড়া শুধু মর্মীর্থগুলোই যে তার কালাম, তাও নয়; বরং 


অক্ষরসমূহ এবং মর্মীর্থসমূহ মিলেই আল্লাহর কালাম। 


২৩. আখিরী যামানায় এক রাতেই কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন মানুষের অন্তর এবং 
মুসহাফ থেকে কুরআন উঠে যাবে । তাদের অন্তরে ও মুসহাফে কুরআনের কোন অংশই অবশিষ্ট 
থাকবে না। পৃথিবী তখন পাপাচারে ভরে যাবে। এমনকি আল্লাহ আল্লাহ বলার মত কোন লোক 
থাকবে না। তখন সেই নিকৃষ্ট লোকদের উপর ব্রিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহই সর্বাধিক 
জানেন। 

২৪. কুরআন ছাড়া আরো যেসব আসমানী কিতাব রয়েছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলার কালাম । 
যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ইত্যাদি । তাতে যেসব আদেশ-নিষেধ ও হুকুম-আহকাম রয়েছে 
তাও আল্লাহ তা'আলার কালাম। আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য সিফাতের মতই কথা বলা 
দ্বিফাতটিও কাদীম (প্রাক্তন, আদি, চিরন্তন ও অবিনশ্বর) । তিনি প্রথম থেকেই এই বিশেষণে 
বিশেষিত। আর কথা বলা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত, তিনি যখন ইচ্ছা 
কথা বলেন, সে হিসাবে আল্লাহর কথাগুলো নিত্য-নতুন হয়। তিনি তুর পাহাড়ে মুসা আলাইহিস 
সালামের সাথে কথা বলেছেন, মিরাজের রাত্রিতে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে কথা বলেছেন। কিয়ামতের দিনও আদম আ. এর সাথে কথা বলবেন। ফেরেশতাদের 
মাধ্যমে রসুলদের কাছে যেসব কালাম ও কিতাব এসেছে, তাও আল্লাহর কালাম । অতীতে তিনি 
কথা বলেছেন, এখনো তিনি কথা বলার বিশেষণে বিশেষিত, যখন ইচ্ছা কথা বলেন এবং 
ভবিষ্যতেও কথা বলবেন । আল্লাহ তা'আলার যেমন শুরু ও শেষ নেই, তেমনি তার সিফাতেরও 
শুরু এবং শেষ নেই। কালামের ব্যাপারটিও সেরকম । আল্লাহ তা'আলা সবসময় কথা বলার গুণে 
গুণান্বিত। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন) 
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এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, মুমিনগণ ব্য়ামতের দিন এবং জান্নাতে 
প্রবেশের পর তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
৩৮১০ ৩৮ ৩০) 4০০5 সর্ব জর & ১৫ ৩ 99ঠি এ আআ ৩০১) 
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পূর্বে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এবং 
রসূুলদের প্রতি ঈমানের যে বর্ণনা প্রদান করেছি, তার মধ্যে এ বিশ্বাস করাও 
শামিল যে, মুমিনগণ কিয়ামতের দিন চোখ দিয়ে প্রকাশ্যভাবে তাদের প্রভুকে 
দেখতে পাবে । দিনের বেলায় পরিষ্কার আকাশে সূর্যকে মেঘখন্ড আড়াল করে না 
রাখলে তারা যেমন সূর্যকে দেখতে পায় এবং পূর্ণিমার রাতে তারা যেমন চাদ 
দেখতে পায়, চাদ দেখতে যেমন তাদের কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি তারা 
আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে । আল্লাহ তা'আলাকে তারা কিয়ামতের প্রশত্ত 
ময়দানে দেখতে পাবে । অতঃপর তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পরও 
দেখতে পাবে। আল্লাহ তাআলা যেভাবে ইচ্ছা করবেন, সেভাবেই তিনি 
মুমিনদেরকে দেখা দিবেন । 
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১90৮ এট ও ০৩৯৮ ও 
আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়সমূহ । 
১। কবরে সংঘটিতব্য বিষয় সমুহ (১8 ও 3৪৩ ৬)। 


শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
45 ১5 ৩ 89 এও এ. এত তত এত 5 ৬৪ ৩৪ পে 9৬ ৩৫1৩ 
এ ০৮ তে 88 ই এড পডি 2 ভএপ9 এত ০ ৩59 ০3৭ 
১) ।ল এ | ৬৪ এ ০ ২৬৬১ ২৬৪ ৬ ২৪০৪ ৩৬৪ ৪55 
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৩5৩ 5 পে 2] ৪ 2 ও ১০৭ 
মৃত্যুর পর যা কিছু হবে বলে নাবী ছল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ 
দিয়েছেন, তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আখেরাত দিবসের প্রতি 
ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা 
কবরের ফিতনা (পরীক্ষা), কবরের আযাব এবং কবরে মুমিনদেরকে যেই 
নিয়ামত প্রদান করা হবে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে । সকল মানুষকেই কবরে 
পরীক্ষা করা হবে । মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর জিজ্ঞেস করা হবে: তোমার 
রব কে? তোমার দীন কী? তোমার নাবী হ্থললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে? 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
&| ৪৪ ধু 3 নিপা ও ০৫ ০১৪৪1 2500 28 ০টি 
৪০ 5 &। ১০৩ ৫৪৬) 
জীবনে এবং আখেরাতে আর যালেমদেরকে আল্লাহ পথত্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা 


ইচ্ছা তাই করেন (সূরা ইবরাহীম ১৪:২৭)। মুমিন ব্যক্তি তখন বলবে: আমার রব 
আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার 
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নাবী।২ আর আখেরাতের বিষয়সমূহে সন্দেহ পোষণকারী বলবে: হায় 
আফসোস! হায় আফসোস! এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই । তবে লোকেরা 
যা বলতো আমিও তাই বলেছি। অতঃপর লোহার ভারী একটি হাতুরি দিয়ে তাকে 
প্রহার করা হবে। এতে সে এমন উচ্চস্বরে চিৎকার করবে, যা মানুষ ব্যতীত 
অন্যান্য সব সৃষ্টিই শুনতে পাবে । কোন মানুষ যদি তা শুনতো, তাহলে বেহুশ 
হয়ে পড়ে যেতো । কবরের এ ফিতনার পর রয়েছে নিয়ামত কিংবা আযাব । 


৬৩ ০ ৩১ ও কও 
২। বড় কিয়ামত এবং তাতে যা ঘটবে 
এ ঞ1 7৮ভ চএ। 56 ১০৭ এ! ($9। ১৬৩ এক 2 25 ৬ এ! 
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কবরের ফিতনার পর কারো শাস্তি বা নিয়ামত বড় ব্িয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত 
চলতে থাকবে । তখন সমস্ত মানুষের রূুহগুলোকে তাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া 
হবে । ব্িয়ামত সংঘটিত হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীছে সংবাদ দিয়েছেন। মুসলিমগণ 
এ বিষয়ে ইজমা পোষণ করেছেন। “লোকেরা ব্িয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির প্রভুর 
সামনে খালী পায়ে, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় হাযির হবে ।২৬ 


২৫. ছহীহ: ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৭১, তিরমিযী হা/৩১২০, আবু দাউদ হা/৪৭৫৩, সুনানে 
নাসাঈ হা/২০৫৭, ইবনে মাজাহ হা/৪২৬৯, মুসনাদে আহমাদ । 

২৬. দ্বহীহ বুখারী ৪৬২৫, দ্বহীহ মুসলিম ২৮৫৯, তিরমিযী ২৪২৩, নাসাঈ ২০৮৩, মুসনাদে 
আহমাদ ২০৯৬, দারিমী ২৮৪৪ । খাতনা করার সময় পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের যেই চামড়াটুকু 
কেটে ফেলা হয়, কিয়ামতের দিন তাও ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং মানুষ যে অবস্থায় দুনিয়ায় 
এসেছিল, হুবহু সেই অবস্থায় পুনরুখিত হবে । (আল্লাহই অধিক অবগত) 
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ব্য়ামতের দিন আরো যা ঘটবে। 
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কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের নিকটবর্তী হবে, মানুষের শরীর হতে নির্গত 

ঘাম তাদের নাক-মুখ পর্যন্ত পৌছে যাবে ।১ সেদিন দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে 

এবং তার মাধ্যমে বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


8 % 5 2 দু৫ ০০০51250522 116 85055 2 
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২৭ .নাবী হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
এ ৮১০০ ১৩ ৩ তেএ। ৩৪৩ ০৪ ০৭০০৪ 2 ৩ ৬ এ জে চর টি তা 55 
১০ ৯৪৮ এ ৩৫ ৬ ০০ উঠি এ ১৪ ৬ ০৪১ গর্ভ এ ৬৫ ৬ ০৯ ও 
£৪ এ! 9৪ পি এক ঞ। এ ঝা 455 9 ৩৩ এড ৬০০ এ 
“কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে। মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে। 
মানুষেরা তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে । মানুষের শরীরের পচা 
ঘাম কারো টাখনু পর্যন্ত পৌছে যাবে । কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো নাকের 
ডগা পর্যন্ত পৌছে যাবে । একথা বলার পর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের দিকে 
ইঙ্গিত করে দেখালেন” । (দ্বহীহ মুসলিম ২৮৬৪, তিরমিযী ২৪২১) 
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“সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে । আর যাদের পাল্লা 
হালকা হবে তারাই হবে এমনসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। 
তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল” (সুরা মুমিনূন ২৩:১০২-১০৩)। 

সেদিন আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে। কেউ সেই আমলনামা গ্রহণ করবে ডান 
হাতে, কেউ গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
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“প্রত্যেক মানুষের ভালোমন্দ কাজের আমলনামা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে 
দিবো এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি কিতাব, যাকে সে 


খোলা আকারে পাবে । বলা হবে: পড়ো নিজের আমলনামা নিজেই । আজ নিজের 
হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট” । (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ১৩-১৪) 


আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির হিসাব নিবেন। তিনি তার মুমিন বান্দার সাথে 
নিবৃত্তে মিলিত হবেন এবং বান্দাকে পাপরাশির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেমন 
এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। 


হিসাবের মত হবে না, যাদের ভালোমন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা 
কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভালো আমলই থাকবে না। কিন্তু তাদের দুনিয়ার 
অপকর্মসমূহ গণনা করে রাখা হবে এবং তা সংরক্ষণ করা হবে। বিয়ামতের দিন 
তাদের আমলগুলোর কারণে তাদেরকে আটকানো হবে, তাদেরকে তা স্বীকার 
করানো হবে । অতঃপর তাদের আমলের বদলা দেয়া হবে। 
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কিয়ামতের ময়দানে থাকবে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয। 
তার অনুসারীরা পানি পান করার জন্য সেখানে উপস্থিত হবে । এই হাউযের পানি 
হবে দুধের চেয়েও অধিক সাদা, মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি, তার পানপাত্রের 
সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান । এর দৈর্ঘ হবে একমাসের দূরত্বের সমান 
এবং প্রস্থ হবে এক মাসের দূরত্বের সমান । যে তা থেকে একবার পান করবে, সে 
আর কখনো পিপাসিত হবে না। 
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ছ্বিরাত্ব, তার অর্থ, ছ্বান এবং তার উপর দিয়ে মানুষের অতিক্রম 
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কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর দ্বিরাত্ব স্থাপন করা হবে । তা হচ্ছে জান্নাত 
ও জাহান্নামের মাঝখানে স্থাপিত একটি পুল। লোকেরা নিজি নিজ আমল অনুযায়ী 
এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে । তাদের কেউ চোখের পলকের গতিতে চলবে, 
পার হবে, কেউ উটে আরোহীদের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে এবং কেউ 
হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। কাউকে সেখান থেকে ছো মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পুলের উপর থাকবে লোহার অসংখ্য আঁকুড়া বা 
কাঁটা । এগুলো আমল অনুযায়ী মানুষকে ছো মেরে নিয়ে যাবে। 
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30019 এঞ্জা 0857 
জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের সেতু 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন: 
১ মজা 35 5 ৩৩ 1989 ৮618০ 9৮ এ ৩৪১ ৬ ৩৪ ক ৬০ 
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যারা পুলছ্থিরাত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে । তবে 
যখন তারা পুলদ্বিরাত্ব পার হবে, তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের 
মাঝখানে একটি সেতুর উপর থামানো হবে। এখানে তাদের একজন থেকে 
অপরজনের কিসাস বা বদলা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর যখন তাদেরকে 


পারস্পরিক যুলুম থেকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার করা হবে, তখন তাদেরকে জানাতে 
যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে ।২৮ 
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করবেন এবং নাবী এর শাফাআতের বর্ণনা 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন: 
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২৮. কেননা জান্নাতের ঘরসমূহ এবং তার নিয়ামতগুলো অত্যন্ত পবিত্র ও সুন্দর। সুতরাং তার 
অধিবাসীগণও হবে পবিত্র। তাই যার মধ্যে সামান্যতম দোষ-ত্রটি এবং অপবিত্রতা থাকবে, 
তাকে তা থেকে পবিত্র না করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না। 
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বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেহেশতের 
দরজা খুলবেন। সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে তার উম্মতই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ 
করবে । আর তিনি কিয়ামতের দিন তিনটি শাফা'আত করবেন। 


জন্য। যাতে তাদের মধ্যে দ্রুত ফায়ছালা করা হয়। আদম, নৃহ, ইবরাহীম, মুসা 
আ. এবং সমস্ত নাবীই সেদিন আল্লাহর নিকট শাফাঁআত করতে অক্ষমতা প্রকাশ 
করার পর শাফাআতের বিষয়টি পরিশেষে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর নিকট ফিরে আসবে । দ্বিতীয় শাফা'আতটি হবে জান্নাতীদের জান্নাতে 
প্রবেশ করানোর জন্য । এ দু'টি শাফাআত নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর জন্য খাস। 


আর তৃতীয় শাফাঁআতটি হবে এসব লোকের ব্যাপারে , যাদের জন্য জাহান্নাম 
আবশ্যক হয়ে যাবে। এই শাফাঁআতটি হবে সমস্ত নাবী, সিদ্দীক এবং 
জন্য তিনি সুপারিশ করবেন, তাদেরকে যেন জাহান্নামে প্রবেশ করানো না হয়। 
তিনি আরো সুপারিশ করবেন এ সব লোকের জন্য, যারা জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে । তাদেরকে সেখান থেকে বের করার সুপারিশ করবেন । 
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কতিপয় গুনাহগারকে শাফা' আত ব্যতীত শুধু আল্লাহর রহমতেই জাহান্নাম 

থেকে বের করা হবে । জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে জায়গা 

খালী থাকলে বা জান্নাতীদের তুলনায় জান্নাত অধিক প্রশস্ত হলে কী করা 
হবে? 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন: 
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কোন শাফা'আত ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগধহে ও দয়ায় অনেক 
মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। দুনিয়াবাসীদের থেকে যারা জান্নাতবাসী 
হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পরেও জান্নাতে কিছু বাড়তি জায়গা থাকবে। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য নতুন কিছু মানুষ সৃষ্টি করবেন এবং 
তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । আখিরাতের জগতে যেসব বিষয় হবে যেমন 
হিসাব, ভালো আমলের ছওয়াব, মন্দ আমলের শাস্তি প্রদান, জান্নাত, জাহান্নাম 
ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ আসমানি কিতাবসমূহে এবং নাবীদের থেকে বর্ণিত 
ইলমের মধ্যে রয়েছে। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে 
যা বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট । যে ব্যক্তি 
তা অনুসন্ধান করবে, সে তা পেয়ে যাবে। 


নি ৩০৬9 ১১৬ ০এ১। 


তাবৃদীরের প্রতি ঈমান এবং তাতে যেসব বিষয় শামিল রয়েছে 


[ঈমানের ছয়টি রুকনের একটি হচ্ছে তাব্ৃদীরের প্রতি বিশ্বাস ছাপন করা] 
৩৩ ১৩৫৮ ০৪)$ 225 2৪ ১০৬ ৩৯৪ এ ৩৯ উ জি উ। ৮ 
নাজাতপ্রাপ্ত দল অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাকৃদীরের 
প্রতি ঈমান আনয়ন করে । তার মধ্যে যেসব ভালো রয়েছে তার প্রতি এবং যেসব 


মন্দ রয়েছে, তার প্রতিও তাকৃদীরের প্রতি ঈমানের দু'টি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক 
স্তরই দু'টি জিনিসকে শামিল করে। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৭১ 
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প্রথম ভ্তর ও তাতে যা শামিল রয়েছে: আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি ও 
বান্দাদের আমল সম্পর্কে তার চিরন্তন ও অবিনশ্বর ইলম দ্বারা পূর্ণ অবগত এ 
বিষয়ে ঈমান আনা। 
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তাকৃদীরের প্রতি ঈমানের প্রথম স্তর হচ্ছে, অন্তর দিয়ে এই বিশ্বাস পোষণ 
করা যে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। আরো 
বিশ্বাস করা যে, বান্দারা যেসব আমল করে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার চিরন্তন 
ও অবিনশ্বর ইলম দ্বারা আগে থেকেই অবগত আছেন। সর্বদাই তিনি এই 


বিশেষণে বিশেষিত। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টি করার আগেও তিনি এই গুণে গুণান্িত 
ছিলেন, এখনো তা দ্বারা বিশেষিত আছেন এবং আবাদুল আবাদ এই বিশেষণে 


আল-আব্ীদা আল-ওয়াসিত্বীয়া ৭২ 


বিশেষিত থাকবেন । এই কথা বিশ্বাস করাও তাকৃদীরের প্রথম স্তরের অন্তর্ভূক্ত যে, 
তিনি বান্দাদের সকল অবস্থা যেমন তাদের সকল প্রকার সৎ আমল, পাপাচার, 
রিযিক, বয়স ইত্যাদি সবকিছুই জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির 
তাকৃদীর সমূহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন । তিনি সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে 
কলমকে আদেশ করলেন যে, লিখো । কলম বলল: কী লিখবো? আল্লাহ তাআলা 
বললেন: ক্িয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সবই লিখো । সুতরাং মানুষের জন্য যা 
হবার, তা হবেই । আর যা তার জন্য ঘটার নয়, তা ঘটবেই না। কলমের কালি 
শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৮৫ 4 এ ৩০১ 6! ৩৬৩ এ১ 8! ০49 54০|। ও 5 ৪ ঝ। ঠ নি 


“তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ জানেন? 
সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়”। 
(সূরা আল হজ্জ ২২:৭০) আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ২২ নং আয়াতে আরো 
বলেন, 


81473 ০43 ৩5 ভু ২ ০৮ ২ ০০১৭ এ ৮৮ $ ০০ ৬০ ড৯ 
৫৮2 এ এত এ/১ 
“পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মসিবত আসে তার 
একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি । 
এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ” । আল্লাহ তা'আলার ইলমের অনুগামী এই 


তাকৃদীর বিভিন্ন স্থানে লিখা হয়। একই সময় একসাথে লিখা এবং বিভিন্ন সময় 
আলাদাভাবেও লিখা হয়ে থাকে । 


আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেছেন, লাওহে মাফুষে তাই লিখে রেখেছেন। 
আর যখন মাতৃগর্ভে শিশুর দৈহিক আকৃতি দান করেন, তখন তাতে রূহ ফুঁকে 
দেয়ার পূর্বে তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান এবং ফেরেশতাকে চারটি কথা 
লিখে দেয়ার আদেশ করা হয়। তাকে বলা হয়, (১) রিযিক লিখে দাও, (২) 
তার বয়স লিখে দাও, (৩) সে কী আমল করবে তা লিখে দাও এবং (8) 
হতভাগ্য হবে না সৌভাগ্যবান হবে? তাও লিখে দাও। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ও 
লিখার আদেশ করা হয়। পূর্বকালের কাদারীয়াদের মধ্য হতে যারা তাবৃদীরকে 
অস্বীকার করায় সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করেছিল, তারা তাবৃদীরের এই ভ্তরকে 
অস্বীকার করতো । তবে বর্তমানে তাতে অবিশ্বীদের সংখ্যা খুবই কম। 


আল-আবীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ৭৩ 


25 20952 3৫1 এ 229০ এত ৬০ হ9এ। ৮১১৭ 


তাবৃদীরের দ্বিতীয় স্তর ও তাতে যা শামিল রয়েছে: আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার 
বাস্তবায়ন ও তার ক্ষমতা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত 
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ইচ্ছাকে বুঝায়, যা প্রত্যেক জিনিসের উপরই বাস্তবায়ন হয় এবং তার এ 
সার্বভৌম ক্ষমতাকে বুঝায়, যা সকল বন্তর উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এই বিশ্বাস 
করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা ইচ্ছা 
করেন না, তা কখনো সংঘটিত হয় না । আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত আসমান ও যমীনের কোন কিছুই নড়াচড়া করে না কিংবা 
স্থির হয় না এবং তার রাজ্যের মধ্যে তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না। 
আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বশীল এবং অদ্থিত্হীন সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান । 
আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোর ্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহ । 
তিনি ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন রবও নেই। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৭৪ 
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১-২। তাকদীর ও শরী'আত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় এবং 
পাপাচার নির্ধারণ করা এবং সেগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করাও পরস্পর 
বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় 
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তা সত্তেও আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তার এবং তার রাসুলদের আনুগত্য 
করার আদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তার আদেশ অমান্য করতে এবং 
পাপাচারে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী, সৎকর্মশীল এবং 
ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সবকর্ম 
সম্পাদন করে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি কাফেরদেরকে 
ভালোবাসেন না এবং ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হন না। তিনি 


অশ্নীলতার আদেশ করেন না, তার বান্দাদের কুফরী করাকে পছন্দ করেন না 
এবং ভূপৃষ্টে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে ভালোবাসেন না। 
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১) 
৩। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাবৃদীর নির্ধারণ করা (বোন্দাদের কর্ম সৃষ্টি 
হওয়া) এবং প্রকৃতপক্ষেই বান্দাদের কাজ-কর্ম তাদের প্রতি সম্বন্ধ করার মধ্যে 


কোন পারস্পরিক বিরোধ নেই । বান্দারাই নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারা তাদের 
কাজ-কর্ম সম্পাদন করে 
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বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের কাজগুলো সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'আলা 
বান্দাদের স্রষ্টা এবং তিনি তাদের কাজগুলোরও অষ্টা। বান্দাই মুমিন হয়, কাফির 
হয়, সৎকর্মশীল হয়, পাপাচারী হয়, মুসল্লী হয় এবং সিয়াম পালনকারী হয়। 
বান্দাদের কাজ-কর্ম করার নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে । রয়েছে তাদের ইচ্ছা । আর 
আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের ক্ষমতা এবং ইচ্ছারও 
অঙ্টা তিনিই। যেমন আল্লাহ তা'আলা সুরা তাকভীরের ২৮-২৯ নং আয়াতে 
বলেছেন, 


৩০ 2 ০ম! 69 56 লিক ০ পিক 2 ০ ৮৬০ ১ খু! 5 ০৯ 


“এটা সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য একটা উপদেশ মাত্র । তোমাদের মধ্য থেকে এমন 
ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়। আর তোমরা ইচ্ছা করলেই সত্য 
সরল পথে চলতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্দুল আলামীন তোমাদেরকে 
সরল পথে চালানোর ইচ্ছা করেন” । 


তাকৃদীরের এই ভ্তরকে কাদারীয়াদের অধিকাংশ ফির্কাই অস্বীকার করেছে। 
এই জন্যই নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই উম্মতের মাজুসী 
তথা অগ্নিপূজক হিসাবে নামকরণ করেছেন। 


এদিকে তাব্বদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে আরেক দল লোক (জাবরীয়া 
সম্প্রদায়) খুব বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করে ফেলেছে । এমনকি কাজ-কর্ম করার 
জন্য বান্দার কোন শক্তি, ইচ্ছা ও এখতিয়ার থাকার কথাকে তারা সম্পূর্ণরূপে 
অস্বীকার করে থাকে। শুধু তাই নয়; আল্লাহ তাআলার ক্রিয়া-কর্ম এবং তার 
হুকুম-আহকামের মধ্যে যেসব হিকমত এবং কল্যাণ রয়েছে তারা সেগুলোও 
অস্বীকার করে। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৭৬ 


/85৩। ৮5৩১০ ভে ০এ। ৮৪০৮ 
ঈমানের পরিচয় এবং কাবীরা গুনাহতে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম 
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আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি হলো দীন ও ঈমান হচ্ছে 
স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অন্তরের স্বীকারোক্তি ও জবানের ঘোষণা; আর 


অন্তরের আমল, জবানের আমল এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। 
সৎকাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজের কারণে তা কমে যায়। 


আল-আবীদা আল-ওয়াসিত্বীয়া ৭৭ 


তা সত্তেও অর্থাৎ সাধারণ পাপকাজ এবং কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত হওয়ার কারণে 
ঈমান কমে গেলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাবীরা গুনাহ্‌য় 
লিপ্ত আহলে কিবলার কাউকে কাফের বলেন না। যেমন বলে থাকে খারেজী 
সম্প্রদায়ের লোকেরা । বরং পাপাচারে লিপ্ত হলেও ঈমানের বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ব ঠিকই 
থাকে । যেমন কিসাসের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৮১০০০ (3৬ 2০ কত ডি এ ও ৬৯ 


হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ (সুরা 
বাকারা: ১৭৮) । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৯৭ ৬৫ 5551 ৬১৫ 9 1০85194-26 195 4৪ ৫5 ১5৪৬ ০18৯ 
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“ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াই করে, তাহলে তাদের 
মধ্যে মীমাংসা করে দাও । তারপরও যদি দু'দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে 
বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো । 
যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । তারা যদি ফিরে আসে 
তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ 
করো । আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন । মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। 
অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা আল 
হুজুরাত: ৯-১০)। 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মুসলিম মিল্লাতের কোন ফাসিক 


ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে 


চিরছ্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন বলে থাকে মুতাযিলারা। ফাসিকের 
মধ্যে মূল ঈমান বজায় থাকবে এবং তার জন্য “মুমিন' নামও ঠিক থাকবে । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


5০১১ 29) 2১৯০ ৯ 
একজন মুমিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে” (সুরা আন নিসা: ৯২)। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৭৮ 


তবে কাবীরা গুনাহ্‌য় লিপ্ত মুমিন পূর্ণ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না। পূর্ণ মুমিন 
হবে তারাই যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


6৫255 এনা শত ৪৪1১0 29৬ ৬৭ 5 0. ভা 9 এ 


“যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় তখন তাদের 
অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন 
তাদের ঈমান বেড়ে যায় (সূরা আল আনফাল ৮:২)। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 


39 ৩ঠ০ 5৯3 ও এ ৬১ ৩833 ৬১ 58 ই ৩ 31 ৩ ঘু» 
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“যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন 
সে মুমিন থাকে না। একই অবস্থা মদ পানকারীর। সে মদ পান করা অবস্থায় 
মুমিন থাকে না। এর পরও তার জন্যে তাওবার দরজা উন্মুক্ত থাকে । এমন কোন 
দেখে । সে যখন ছিনতাই করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না”।২৯ 


উপরোক্ত গুনাহ্সমূহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমরা বলবো, তারা ত্রুটিপূর্ণ 
মুমিন অথবা বলবো, তার মধ্যে ঈমান থাকার কারণে সে মুমিন এবং কাবীরা 
গুনাহ থাকার কারণে সে ফাসিক। সুতরাং তাদেরকে পূর্ণ ঈমানদার বলা যাবে না 
এবং মুমিন নাম তার থেকে একেবারে ছিনিয়েও নেয়া হবে না। 


২৯. ভ্হীহ বুখারী ২৪৭৫, দ্বহীহ মুসলিম ৫৭, ইবনে মাজাহ ৩৯৩৬, আবু দাউদ ৪৬৮৯, 
তিরমিযী ২৬২৫ । অন্য বর্ণনায় আছে, “যখন কোন হত্যাকারী কাউকে হত্যা করে, হত্যা করার 
সময় সে মুমিন থাকে না”। অন্য বর্ণনায় আছে, ছিনতাইকারী যখন কোন মুল্যবান জিনিষ 
ছিনতাই করে নেয়, যার দিকে লোকেরা দৃষ্টি উচু করে দেখে তখন সে মুমিন থাকে না”। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৭৯ 
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ছাহাবীদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা এবং তাদের মর্ধাদা বর্ণনা করা 
আবশ্যক 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার মূলনীতি হলো, ছাহাবীদের দোষ- 
ক্রুটি থেকে তারা তাদের অন্তর ও জবান পবিত্র রাখে । 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরো একটি মূলনীতি হলো, তারা রসুল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদের প্রতি তাদের অন্তর ও জবান পবিত্র 
রাখে । অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালোবাসে, তাদের প্রতি কোন প্রকার ঘৃণা রাখে না 
এবং জবান দিয়ে তাদের সমালোচনা ও কুসা রটনা করে না। যেমন আল্লাহ 
তাআলা তার এ বাণীতে ছাহাবীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 


৩০ 39 ৩এ)০ 94০ ৩০ 9835 4 ১ এ 50% পিএ ০০19৮৩ ৩৮0 

র্ট 858 এ৫ 20195 ৩৪৫ ১৬ ৩ ও 
“এবং যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের রব, 
আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের 
আগে ঈমান এনেছে । আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা- 


বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু” (সুরা 
আল হাশর ৫৯:১০)। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮০ 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মূলনীতি হলো নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদীছের আনুগত্য করা । তিনি বলেন, 
$ ৮৯০৬5 20১5 ১ ১০105 35 9 ৪০০ ৩৮ এ৬-০০০1০৮0925 ম 


০ 


“তোমরা আমার কোন ছাহাবীকে গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ 
পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে তাদের একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ্ণ 
পরিমাণ দান করার সমানও ছওয়াবও পাবে না” ।৩১ 


এই হাদীছের আনুগত্য করতে গিয়েই তারা তাদের অন্তর ও জবানকে 
ছাহাবীদের জন্য পবিত্র রাখে। 


৮৮৮৩ ০৬ «০ ৮9৮৪৮19 ৪প। ০৬ ০89 ৮০০০ ৯০১ 

ছাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান 

এবং তাদের ফযীলতের তারতম্য 

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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৩০. নাবী হ্বল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওজন অনুসারে এক মুদের পরিমাণ হলো ৫১০ 
গ্রাম । ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ৩৬৩ । ৪ মুদে এক ছা-২০৪০ গ্রাম পাকা পুষ্ট গম । 
৩১. ভ্বহীহ বুখারী ৩৬৭৩, ভ্বহীহ মুসলিম ২৫৪১। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮১ 
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ছাহাবীদের ফযীলতে আল্লাহ তাআলার কিতাব ও রসূলের সুনাতে এবং 
মুসলিমদের একমত্যে ছাহাবীদের যেসব ফযীলত এবং মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা কবুল করে নেন। যারা বিজয় 
তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে খরচ করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছেন 
তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এসব লোকের উপর 
প্রাধান্য দেন, যারা উক্ত ঘটনার পরে খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে। তারা 
মর্যাদার ক্ষেত্রে মুহাজিরদেরকে আনসারদের উপর প্রাধান্য দেন। তারা আরো 
বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন ছাহাবীর 
ব্যাপারে বলেছেন: ৮৫4 ৬০১ 5 ০১ 51491 “তোমরা যা ইচ্ছা করতে 
থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি” ।৩২ আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা নাবী হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংবাদ অনুসারে 
কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না ।৩৩ শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের 
উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তাদের সংখ্যা 
ছিল ১৪০০ জন ।৩৪ 


নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন 
তারা তাদেরকে জান্নাতবাসী বলে। যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন 
ছাহাবী, ছাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস এবং আরো যাদেরকে নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলেছেন, তাদেরকেও তারা জান্নাতী বলে ।৩ 


আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব রা. এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে 
মুতাওয়াতির সূত্রে মর্মে বর্ণিত হাদীছকে স্বীকৃতি দেয়। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 


৩২ . হ্বহীহ বুখারী ৩০০৭, দ্বহীহ মুসলিম ২৪৯৪, তিরমিযী ৩৩০৫, আবু দাউদ ৪৬৫৪ । 
৩৩ . দ্বহীহ: তিরমিষী ৩৮৬০, ভ্থহীহ মুসলিম ২৪৯৬ । 

৩৪ . ভ্বহীহ বুখারী ৪১৫৪ । 

৩৫. ছহীহ: ইবনে মাজাহ ১৩৩-১৩৪, আবু দাউদ ৪৬৪৮, তিরমিযী ৩৬৯৬ | 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮২ 


ওয়া সাল্লাম তাতে বলেছেন, নাবীর পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে আৰু 
বকর রা., অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব রা.। আবু বকর ও উমারের পরে তারা 
উছমান ইবনে আফফান রা. কে তৃতীয় খলীফা এবং আলী রা. কে চতুর্থ খলীফা 
হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।৩৬ এ বিষয়ে একাধিক দ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং 
হুদায়বিয়ার দিন বাইআতের ক্ষেত্রে উছমান রা. কে আলী রা. এর উপর প্রাধান্য 
দেয়ার উপর ছাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। যদিও আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের কতিপয় আলিম উছমান ও আলী রা. এর মধ্যে কে অধিক উত্তম, এ 
ব্যাপারে মতভেদ করেছেন । তবে তাদের দুইজনের চেয়ে আবু বকর ও উমার রা. 
উত্তম ছিলেন। এ বিষয়ে আহলে সুনাত ওয়াল জামা'আতের সকল আলেমের 
ইজমা সংঘটিত হয়েছে। একদল আলেম উছমানকে প্রাধান্য দিয়ে নিরবতা পালন 
করেছে এবং আলী রা. চতুর্থ খলীফা গণ্য করেছে। আরেক দল আলিম আলী রা. 
কে অগ্ৰাধিকার দিয়েছে । আরেক দল নিরেপক্ষতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের অধিকাংশের মতে উছমান রা. কে আলী রা. 
এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। 


2৬ ও ৬১৭ 5৪] ০০ 2 এত এ এ ৬৮) ৬ ( ভি 
খিলাফাতের ক্ষেত্রে আলী রা. কে অন্য চার খলীফার উপর প্রাধান্য দেয়ার 
বিধান 
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উছমান ও আলীর মধ্যে কে অধিক উত্তম, যদিও এ মাস'আলাটি দীনের এসব 
মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত নয়, যাতে কেউ বিপরীত মত পোষণ করলে আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ লোকের মতানুসারে তাকে গোমরাহ বলা যাবে । 
কিন্তু খিলাফতের মার্সআলায় যে কেউ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 


মাযহাবের বিপরীত মত পোষণ করবে, তাকে গোমরাহ বলা হবে। কেননা 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, রসূল ছ্বত্লাল্লাহু 


৩৬ . ভ্থৃহীহ: দ্বহীহ বুখারী ৩৬৫৫ । 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮৩ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে খলীফা হলেন আবু বকর, অতঃপর উমার, 
অতঃপর উছমান, অতঃপর আলী রা.। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সমস্ত খলীফার কারো 
খেলাফতের বিরোধিতা করবে, সে তার গৃহে পালিত গাধার চেয়েও বোকা বলে 
বিবেচিত হবে। 
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শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নাবী পরিবারের সকল সদস্যকে ভালোবাসে, 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাদের ব্যাপারে রসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর এ অসীয়তকে হিফাযত করে, যা তিনি গাদীরে খুম্মের দিন 
করেছিলেন। তিনি সেদিন বলেছেন, “আমি তোমরাদেরকে আমার আহলে 
বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি” ।৩৭ তার চাচা আব্বাস 
লোকদের সাথে দুর্বব্যহার করছে, তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ! যার 
হাতে আমার প্রাণ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না তারা 


আল্লাহর জন্য এবং আমার সাথে আত্মীয়তার কারণে তোমাদেরকে 
ভালোবাসবে ।৩৮ রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


৩৭. ভ্বহীহ মুসলিম ২৪০৮, সুনানে দারিমী ৩৩১৬, ভ্বহীহ ইবনে খুযাইমা ২৩৫৭ । 
৩৮. দ্বহীহ: তিরমিধী ৩৭৫৮, মুসনাদে আহমাদ। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮৪ 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের থেকে বনী ইসমাঈলকে বাছাই করে 
নিয়েছেন। ইসমাঈলের সন্তানদের থেকে বনী কেনানাকে নির্বাচন করেছেন । আর 
বনী কেননা থেকে কুরাইশকে বাছাই করে নিয়েছেন। কুরাইশ বংশ থেকে 
নির্বাচিত করেছেন বনী হাশেমকে । আর হাশেমের বংশ থেকে নির্বাচন করেছেন 
আমাকে” ।৩ 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা 

ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী দ্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর স্ত্রী উম্মাহাতুল মুমিনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তারা বিশ্বাস করে, 
আখিরাত দিবসেও তারা তার স্ত্রীরূপেই পরিগণিত হবে । আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা বিশেষ করে রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী 
খাদীজা রা. এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কারণ খাদীজা ছিলেন তার 
অধিকাংশ সন্তানের জননী, তার প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীনী এবং দীনের 
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সর্বাত্মক সাহায্যকারীনী ৷ সর্বোপরি খাদীজা রা. এর 


ছিল রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুউচ্চ মর্যাদা। সিদ্দীকাহ 
বিনতে সিদ্দীক আয়িশা সম্পর্কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


১৩) 90০ ৬৫ ১৪৪৪ ০০৫৪ ৪১ ৬৫ ৪৬ 


৩৯ . ভ্ৃহীহ মুসলিম ২২৭৬, তিরমিধী ৩৬০৫, মুসনাদে আহমাদ। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮৫ 


“আয়িশা রা. এর মর্ধাদা সব নারীর উপর ঠিক সে রকমই, যেমন ছারীদ*্” নামক 
খাবারের মর্ধাদা সকল খাদ্যের উপর” ।৯ 


৩ 0৯9 ৮৬ ৩৮ ও পিএস 458. এ 9 আপ এ 205 


ছাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে বিদ“আতীরা যা বলে, আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
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৪০ . সেকালে সারীদ ছিল আরবের সর্বোত্তম খাদ্য, যা রুটি ও মাংস দ্বারা তৈরী হত। 
৪১. দ্বহীহ বুখারী ৩৪১১, দ্বহীহ মুসলিম ২৪৩১, তিরমিযী ৩৮৮৭, নাসাঈ ৩৯৪৭, ইবনে 
মাজাহ ৩২৮০, সুনানে দারিমী ২১১৩ । 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮৬ 
শএ। ৮৩ 2০৫9 ৮৯৮ এন ও ১5 4৯56 এও ১৪ ৬০ পিএ 
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আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো, তারা এ সমস্ত রাফেযীর* পথ 
পরিহার করে, যারা ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে গালি দেয় ।*৩ তারা 
এ সব নাওযঃ র সাথেও সম্পর্ক ছিন করে, যারা কথা কিংবা আচরণের 
মাধ্যমে আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়। ছাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত 
মতবিরোধ, ফিতনা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে কথা বলা থেকে 
তারা বিরত থাকে । তারা বলে যে, ছাহাবীদের দোষ-ক্রুটি আলোচনায় যেসব 
হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর কিছু মিথ্যা, কোনটিতে সংযোজন করা হয়েছে, 
কোনটি হতে কিছু অংশ বিয়োজন করা হয়েছে আবার কোনটিকে সঠিক স্থান 
থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। 


ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার হাদীছগ্ডলো থেকে যা দ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত 
হয়েছে, তার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো, তাতে 
তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। কেননা তারা ইজতেহাদ করেছিলেন। সুতরাং ইজতেহাদ করতে 
গিয়ে হয় তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আর না হয় ভুল করেছেন। 
মূলতঃ ইজতেহাদের বিষয়টি এমন যে, মুজতাহিদগণ কখনো তাতে ভুল করে 
থাকে আবার কখনো তারা সঠিক সিদ্বান্তেও উপনীত হয়ে থাকে। 


৪২. শিয়াদের একটি উপদলকে রাফেযী বলা হয়। তাদেরকে জা'ফারীয়া হিসাবেও নামকরণ 
করা হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, শিয়াদের একটি দল যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে 
আলীর কাছে এসে আবু বকর এবং উমারের প্রশংসা বর্জন করার আহবান জানালো । কিন্তু তিনি 
তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা বলল: ৬০১ 1 অর্থাৎ তাহলে আমরাই 
আপনাকে বর্জন করলাম। এখান থেকেই তাদেরকে রাফেযী বলা হয়। এদের অন্যতম আকীদাহ 
হলো, তারা আহলে বাইত ছাড়া বাকী ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করে, গালি দেয় এবং তাদেরকে 
কাফের বলে। 

৪৩. শিয়া ও রাফেযীরা আমীরে মুআবীয়া (রা.) কে মারাত্মক ঘৃণা করে, গালি দেয় এবং কাফের 
মনে করে । কিন্তু আহ্লুস্‌ সুনাত ওয়াল জামা'আতের আকীদায় বিশ্বাসী মুসলিমগণ তাকে গালি 
দেয়া এবং ঘৃণা করাকেও বৈধ মনে করে না। কারণ তার ফযীলতে ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
8৪. নাওয়াসেবরা রাফেযীদের বিপরীত । ০ শব্দের অর্থ হলো শক্রতা পোষণ করা । তারা 


যেহেতু আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাই তাদেরকে নাওয়াসেব বলা হয়। 


আল-আকীদা আল-ওয়াসিত্ত্ীয়া ৮৭ 


তা সত্তেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিশ্বাস করে না 
যে, প্রত্যেক ছাহাবীই কাবীরা ও সগীরা গুনাহ হতে নিষ্পাপ; বরং তাদের দ্বারা 
গুনাহ হতে পারে । তবে ইসলাম গ্রহণে তাদের অগ্রগামিতাসহ এমনসব ফযীলত 
রয়েছে, যার দাবী এই যে, তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে থাকলেও তা ক্ষমাযোগ্য । 
এমনকি ছাহাবীদের এমন গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যা পরবর্তীতে 
আগমনকারীদের বেলায় মাফ করা হবে না। কেননা তাদের রয়েছে এমন অনেক 
সৎ আমল, যা পরবর্তীদের জন্য অর্জন করা অসম্ভব । সুতরাং ছাহাবীদের এই 
সৎকর্মগুলো তাদের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দিবে । 


নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ভ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, 
যে ছাহাবীগণ ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ” ।% তাদের পরবর্তী যুগের কোনো মুসলিম 
উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও সে ছাহাবীদের 
কারোর একমুষ্টি পরিমাণ খাদ্য দান করার সমান ছওয়াব পাবে না ।৯৬ 


অতঃপর তাদের কারো দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলেও তা থেকে তিনি তাওবা 
করেছেন অথবা এমন সৎ আমল করেছেন, যা তার ভুল-ত্রুটিকে মিটিয়ে দিয়েছে 
অথবা সর্বা্ে ইসলাম গ্রহণ ও সবকর্মে অগ্রগামী হওয়ার কারণে কিংবা নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আতের দ্বারা তার সে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা 
করে দেয়া হবে। কেননা ছাহাবীরাই নাবী স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
শাফা'আত পাওয়ার সর্বাধিক হকদার। অথবা দুনিয়াতে তাকে কোন মুছীবতে 
ফেলা হয়েছে, যার কারণে উক্ত মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে। 


সুতরাং তাদের দ্বারা নিশ্চিতরূপে সংঘটিত গুনাহর অবস্থা যদি এই হয়, 
করেছিলেন? যদি তারা সেখানে হকে উপনীত হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের জন্য 
রয়েছে দু'টি নেকী । আর ভুল করে থাকলে রয়েছে একটি নেকী । আর ভুল-ত্রুটি 
তো ক্ষমাযোগ্যই। 


এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাদের কর্মসমূহ থেকে যে 
পরিমাণ কাজকে অপছন্দ করা হয়ে থাকে, তা অতি সামান্য ও নগণ্য । আল্লাহ 
তা'আলা ও তার রসূলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ভালোবাসা, আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ, হিজরত, দীনের নুসরত (সাহায্য), উপকারী ইলম এবং সৎ আমলসহ 
তাদের আরো যেসব সুবিশাল ফযীলত ও সবকর্ম রয়েছে, তা দ্বারা তা আচ্ছাদিত 
হয়েছে। 


৪৫. দ্বহীহ বুখারী ৩৬৫০। 
৪৬. দ্বহীহ বুখারী ৩৬৭৩, দ্বহীহ মুসলিম ২৫৪০-৪১। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮৮ 


সুতরাং যে ব্যক্তি সঙ্ঞানে ও জেনে-বুঝে ছাহাবীদের পবিত্র জীবনীর প্রতি দৃষ্টি 
দিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব ফযীলত দান করেছেন, তার প্রতিও 
দৃষ্টিপাত করবে, সে নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবে, তারাই নাবীদের পরে 
সর্বোত্তম মানুষ । অতীতে ছাহাবীদের মত মর্যাদাবান ও ফযীলতের অধিকারী কেউ 
ছিল না। ভবিষ্যতেও তাদের মত ভালোলোক আর আসবে না। তারা মুসলিম 
জাতির সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাশীল উম্মতের 
সর্বোৎকৃষ্ট মানব। 


৪৩991 ০০195 ও ৪৮19 হস ০৩ ৯০০ 


কারামতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব 
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আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার অন্যতম মূলনীতি হলো অলীদের 
কারামাত এবং আল্লাহ তা'আলা তার অলীদের নিকট অলৌকিক ও স্বাভাবিক 
নিয়মের বহির্ভূত যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন, তারা তাতে বিশ্বাস করে। আল্লাহ 
তা'আলা তার অলীদের নিকট বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও কাশ্ফ থেকে যা প্রকাশ 
করেন এবং তার ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে তাদের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেন, 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে। পূর্বের 
জাতিসমূহের মধ্যে যেসব কারামাত সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের 
সুরা কাহাফে এবং অন্যান্য সূরায় যেসব কারামাতের কথা বর্ণনা করেছেন, 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে। সে সাথে এ 
উম্মাতের প্রথম যুগে ছাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তীতে আগমনকারী উম্মাতের 
সকল ফির্কার লোকদের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামাতের কথা দ্বহীহ সুত্রে বর্ণিত 
হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও বিশ্বাস করে । তারা 
আরো বিশ্বাস করে যে, এ উম্মাতের মধ্যে ক্রিয়ামত পর্যন্ত কারামাত প্রকাশ 
অব্যাহত থাকবে। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৮৯ 


১৫ 9 0) ২০9 জা এ৯ ৩৬ ও ০০ 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য, কেনই বা তাদেরকে আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা হয়? 
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আমু 
অতঃপর আহলে সুনাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম পথ হলো তারা 
প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ 
করে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারদের পথে চলে এবং রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ অসীয়ত মেনে চলে, যেখানে তিনি 
বলেছেন, 

4০19559৩188 ০ ভস্ উ কনা এডাঠা 94৬ ০ ৪০ 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৯০ 


তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তীতে হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে 
রাশিদীনের পথে চলবে । তোমরা তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে । সাবধান! তোমরা দীনের মধ্যে নতুন বিষয়াদি উদ্ভাবন করা 
থেকে দূরে থাকবে । কেননা দীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন রীতিই ভ্রষ্টতা ।* 


তারা জানে যে, সর্বাধিক সত্য কথা হলো আল্লাহর কালাম এবং সর্বোত্তম 
হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত-পথ 
নির্দেশনা । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর কালামকে সকল 
প্রকার মানুষের কালামের উপর প্রাধান্য দেয় এবং মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর পথ নির্দেশনাকে মানুষের সকল মতাদর্শের উপর অগ্রাধিকার 
দেয়। এ জন্যই তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস সুনাহ হিসাবে নামকরণ করা 
হয়েছে । তাদেরকে আহলুল জামা'আতও বলা হয়। কেননা জামা'আত অর্থ হলো 
এক্যবদ্ধ থাকা ।৯ এর বিপরীত হলো ফির্কাবন্দী হওয়া বা দলাদলি করা । যদিও 
জামা'আত শব্দটি এক্যবদ্ধ একদল মানুষের পরিচয় সূচক নামে পরিণত হয়েছে। 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তৃতীয় মূলনীতি হলো ইজমা । ইলম 
অর্জন এবং দীন পালনের ক্ষেত্রে এ ইজমার উপর নির্ভর করা হয়। আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ তিনটি মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দীন সম্পর্কিত 
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমন্ত কথা ও আমল তুলনা করে থাকে। উম্মাতের সালাফে 
সালেহীনের ইজমাই কেবল দীনের মূলনীতি হিসাবে গণ্য । কেননা তাদের পরে 
অনেক মতভেদ হয়েছে এবং উম্মাত দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। 


৪৭ . দ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২। 

৪৮. তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলার কারণ হলো, তারা আল্লাহর কিতাব ও 
রসূলের সুন্নাতের উপর এঁক্যবদ্ধ থাকে এবং দলে দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিনন হয় না। তাদের সংখ্যা 
কম হলেও তারা একটি জামা'আত । মুলতঃ জামা'আত বলতে হকের উপর এঁক্যবদ্ধ 
লোকদেরকে বুঝায়। সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। সংখ্যা বেশী 
হলেও যারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে দূরে তাদেরকে শরী'আতের পরিভাষায় 
জামা'আত বলা হয় না। 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৯১ 
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আব্বীদার বিষয়গ্তলোর পরিপূরক হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের লোকেরা যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ 
করে থাকে, সেব্যাপারে এ অনুচ্ছেদ 
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৮০০ 2 ০9 


পূর্বে যেসব মূলনীতির কথা আলোচনা করা হলো, তা বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয়, 
শরী'আতের অপরিহার্য দাবী মোতাবেক অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে এবং শাসক 
গোষ্ঠির সাথেই হাজ্জ পালন করে, জিহাদ করে, জুমআ ও ঈদের দ্বলাত আদায় 
করে। এটিকে তারা আবশ্যক মনে করে । শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা 
যালিম ও পাপাচারী হোক, -উভয় অবস্থাতেই তারা উপরোক্ত কাজগুলো তাদের 
সাথেই সম্পাদন করে । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা জামা'আতের 
মানুষকে নছীহত করাকে ইবাদত ও দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। তারা এ 
হাদীছ দু'টির মর্মীর্থ বাস্তবায়ন করাকে আকীদার অংশ মনে করে, যাতে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


০) ৫2164 


“এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর সদৃশ। তারা একে অপরকে 
শক্তিশালী করে । এ বলে নাবী হ্থ্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৯২ 


অপর হাতের আঙ্গুলের ফাকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন” ।৯৯ তিনি আরো 
বলেন, 
7০ ৬৯ 0 এনা এ ০6 4৯555 ০৪৫75 ও ৩৮১৪ এগ 
(৭9 1:5)৬8) ৫5571 ৫৮ ০০ 2৩ & ৬০৩ 
“পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে 
পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক 
হয়ে যায়” 1 সে সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বালা-মুছীবত 
ও বিপদাপদের সময় সবর করা, সুখ-শান্তির সময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি 


কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাবৃদীরের তিক্ত বিষয়গুলো সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার 
উপদেশ প্রদান করে। 


শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 

৭5446 81 ৩০ 45$ ৩৪ 056 4০৬৭। ০৮৩৪ ৯5৪ 2৫ এ ৩৮৭ 
৩ 6 এ ৬ 0 ও এ 2 এ সিল ৪৫ ভিত এলি 
১০৪ 291 ১০০ ০৪ সল্ট উঠা 85985 এএউ ১৬ ৬০6 ৬০০ 
৬ ৮১৩৫ ১৯। ০৪ 0365 ৪৮৯৪০ 9১015 ০৭ ১25 ০৪5 ঞঞ্া এ 
৬০4০ ৬৪ ০3656 ৪১৬০ 4৬6 ০5 ৬৮ ৪৪ স ৬ 397 ৬৪ 2536 

2219 ৮55৫০ ৩১৮৫ এ 65 ৫ 25545 ০ 0৮ 2855 ও 8৫ 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উত্তম চরিত্র, সুমহান আচরণ এবং 
সৎ আমলের প্রতি আহবান করে । তারা নাবী হ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
এই বাণীর মর্মীর্থকেও বিশ্বাস এবং বাস্তবায়ন করে। রসূল হন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, এ 64:০০ 6৫ ০১০৪ 0০৪ “ি ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার, যার 
চরিত্র উত্তম” ।৫১ 


৪৯, ভ্থৃহীহ বুখারী ৪৮১, ভ্বহীহ মুসলিম ২৫৮৫, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান ২৩১ 
৫০. ভ্বহীহ বুখারী ৬০১১, ভ্বহীহ মুসলিম ২৫৮৬ । 
৫১. দ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬৮২, তিরমিযী ১১৬২, দারিমী ২৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১০৮১৭ । 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৯৩ 


যেব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিনন করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 
লোকেরা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার আহবান জানায়, যে তোমাকে বঞ্চিত 
করে, তাকে দান করার আদেশ করে এবং যে তোমার উপর যুলুম করে, তাকে 
ক্ষমা করে দেয়ার উপদেশ দেয়। 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার, 
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার, ইয়াতীমদের 
করার আদেশ করে এবং দাস-দাসী ও অধিনন্তদের প্রতি কোমল ব্যবহার করার 
আহবান জানায় । একই সাথে তারা গর্ব, দান্তিকতা, অহংকার, যুলুম এবং 
ন্যায়ভাবে কিংবা অন্যায়ভাবে নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যকে ছোট মনে করা 
এবং মন্দ স্বভাব বর্জন করার আহবান জানায়। মোটকথা, উপরোক্ত বিষয়গুলো 
এবং অন্যান্য বিষয় থেকে তারা যা বলে ও বাস্তবায়ন করে, তাতে আল্লাহর 
কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ রয়েছে। 
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আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৯৪ 


ইসলামের পথ হলো আহলুস সুন্াহ ওয়াল জামা'আতের একমাত্র পথ, যা দিয়ে 
আল্লাহ তাআলা তার নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ 
করেছেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেন, তার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি 
দল ব্যতীত সবগুলোই জাহান্নামে যাবে, আর সেটি হলো জামা'আত এবং অন্য 
এক হাদীছে তিনি বলেছেন, ৫০-০০ 291 526 6 ৬ ০৯ ৬৩ ০৬ ৩০ ৮৯৮ 
“আজ আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর রয়েছি (যারা সে পথে চলবে 
তারাই হলো নাজাত প্রাপ্ত) 1৮৫২ 


তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই কেবল ভেজালমুক্ত খাঁটি 
ইসলামের ধারক বলে গণ্য হয়েছে । তাদের মধ্যে রয়েছে সিদ্দীকগণ, শহীদগণ 
এবং সৎকর্মশীলগণ | এ উম্মাতের মধ্যে রয়েছে এমন সব ব্যক্তি, যারা হিদায়াতের 
নিদর্শন, আধারের প্রদীপ, হাদীছে বর্ণিত কৃতিত্ব, মহৎ গুণাবলী এবং অনেক 
মর্ধাদার অধিকারী । তাদের মধ্যে আরো রয়েছে আবদাল (অলী-আওলীয়া) এবং 
দীনের এমনসব ইমাম, যাদের হিদায়াতের উপর মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে। তারাই হলো আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত সে দল, যাদের ব্যাপারে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


৪৫৫০০ 36 5 ৩ ৬০ ৮০ এ ৯০ উঠ ডি ভি ৬ 8৬ ০76 ৭৯ 


“আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে । যেসব লোক 
তাদের বিরোধীতা করবে কিংবা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা ক্য়ামত পর্যন্ত 
সে দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না”।€৩ 


না দেন এবং আমাদেরকে যেন তার বিশেষ রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। 
তিনিই মহান দাতা । হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, 
তার পরিবার এবং তার সাথীদের উপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করো! 
আমীন 


৫২. হাসান: তিরমিযী ২৬৪১, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান। 
৫৩. দ্বহীহ বুখারী ৭৩১২, ভ্বহীহ মুসলিম ১৯২৫, ইবনে মাজাহ ৬, তিরমিযী ২১৯২। 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 
১৮, 


আল-আবীদা আল-ওয়াসিত্রীয়া ৯৫ 
মাকতাবাতুস সুন্াহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত বইসমূহ 


. কালিমাতৃত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায 


- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু 


. কিতাবুল ঈমান 


- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ 


. কিতাবুত তাওহীদ 


- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী 


. কিতাবুত তাওহীদ- ড. হ্থলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
. আকুীদাতুত তাওহীদ -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
. আল ইরশাদ- ভ্বহীহ আব্দার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 


- ড. ভ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


. আল ওয়ার্থীইয়াতুল কুবরা (মহাউপদেশ) 


-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 


. আল আকীদা আল ওয়াসিত্বীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 

. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিত্ীয়া -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
. শীরহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ - ড. ভ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 

. আল আকীদা আত-ত্ৃহাবীয়া- ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-ত্ৃহাবী 

. শারহুল আব্বীদা আত-ত্ৃহাবীয়া প্রথম খণ্ড 


শারহুল আকীদা আত-ত্ৃহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 

নাবী-রসুলগণের দা“ওয়াতী মূলনীতি 

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 

কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
খিলাফাত ও বাই'আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে দ্বলিহ আল উছ্াইমীন 


আল-আব্বীদা আল-ওয়াসিত্তীয়া ৯৬ 


১৯. মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল-কাসেম 
২০. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা 

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 
২১. ক্বিয়ামতের হ্বহীহ আলামত- শাইখ ইদ্থাম মুসা হাদী 
২২.কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন 
২৩.হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী 
২৪. ফিবৃহের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে দ্বলিহ আল উছাইমীন 
২৫.যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে দ্বলিহ আল উছাইমীন 
২৬.আল-আজউইবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 

- ড. দ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
২৭. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন - সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 
২৮.তাইসীরুল “আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা) 


